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চেষ্টার জিমনেসিয়াম ফিউচারের ক্যালসিয়াম 


স্টভেন্ট লাইফের জাতীয় খাবার হচ্ছে বাশ। সে জন্যই হয়তো-_ 
পরীক্ষা এলে টিচাররা বাশ দেয়। রেজাল্ট খারাপ হলে পাশের বাসার 
আন্টি বাঁশ দেয়। প্রেম করতে চাইলে যে ফেন্ডটা হেল্প করতে পারত 
সেইই উল্টা তার নিজের সঙ্গে আংটা লাগিয়ে বাশ দেয়। এই রকম 
শত শত কচি বাশ. কঞ্চি বাশ, আইক্কাওয়ালা বাশকে নাশ করতেই 
এই বই "চেষ্টার জিমনেসিয়াম ফিউচারের ক্যালসিয়াম'। 


ভাগ্যের তামাশা, সব দুর্দশাকে মুচড়ে ফেলতে পারো কুংফু স্টাইলে। 
ক্যালসিয়ামের পাওয়ার দিয়ে। 

এই লেখাগুলাতে মাঝেমধ্যেই কিছু চলমান বাংলা এবং ইংরেজি শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। এবং আন্তরিকতা বোঝাতে কখনো কখনো 
তুই বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ ঘনিষ্টতা বোঝাতে জনপ্রিয় 
কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক- “মহাশয় আপনি কি আমার দুঃখ 
হবেন" না বলে; তিনি বলেছেন, “তুই কি আমার দুঃখ হবি? তুই কি 
আমার শুভ চোখে অশ্রু হবি?" 

এই বই লিখতে ভীবনের ওপার থেকে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন 
আমার আবু। আর পাশ থেকে সহযোগিতা করে গেছেন আমার 
আম্ম, আমার স্্ী কারিনা, ছোট ভাই হীরা, বোন রিটা, নিপুণ আর 
ৃপুর। এ ছাড়া সব সময় সহযোগিতা করে গেছে লাবীব, | 
সাজু ভাইসহ আরও অনেকেই। 


ক্যালরি ঝরালে, ক্যালসিয়াম বাড়বে। সেই প্রত্যাশায় 


ঝংকার মাহবুব 
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সময়ের এক ফৌঁড় অসময়ের দশ ফৌঁড় 


এক বছর ধরেই সবকিছু কেমন জানি ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে 
শাবাবের। আগের মতো পড়তে ইচ্ছা করে না। পড়তে বসলেও পড়া 
হয় না। ক্লাসে যেতে আগ্রহ পায় না। 


স্কুল-কলেজে যে শাবাব নিয়মিত ভোররাতে উঠে পড়ালেখা করত, 
প্রায়ই ফার্্ট-সেকেন্ড-থার্ডের মধ্যে থাকত, সিলেবাস থাকত আপ ট্র 
ডেট, সেই শাবাবের এখন ৯০%-এর বেশি সিলেবাস বাকি। এইদিকে 
পরীক্ষারও তেমন বাকি নাই। তাই সে ভয় পাচ্ছে এইবার পরীক্ষা 
দিবে? নাকি দিবে না? কিন্তু এই জিনিস নিয়ে ডিসকাস করার মতো 
কেউ নাই। ফ্েন্ডদের সঙ্গে সে অতটা ঘনিষ্ঠ না। আবার বাসার 
কাউকেও বলা যাবে না। আব্বু শুনলে তাকে খুন করে ফেলবে। 


শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাভাবনার পর মনে পড়ল ফাহিম সৌরভ ভাইয়ের 
কথা। ফাহিম সৌরভ ভাইয়া ঢাকা ভার্সিটির মাইক্রো বায়োলজি 
ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল ইয়ারের স্ট্রডেন্ট। তুখোড় ডিবেট করেন। 
ঢাকা ভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। খুবই চমৎকারভাবে 
গুছিয়ে কথা বলেন। প্রায়ই পড়ালেখা এবং লাইফের বিভিন্ন জিনিস 
নিয়েই টিপস অ্যান্ড ট্রিকস ইউটিউবে শেয়ার করেন। 


ভাইয়া, দুই দিন আগে একটা ভিডিও আপলোড দিছিলেন। সেই 
ভিডিওতে বলছিলেন কেউ চাইলে ওনাকে ই-মেইল করতে পারে! 
সেই ভিডিওর সূত্র ধরেই শাবাব সাহস করে ফাহিম সৌরত ভাইকে 
বিস্তারিত লিখে একটা ই-মেইল পাঠিয়ে দিছে। আর ভাবছে ফাহিম 
ভাই হয়তো কখনোই রিপ্লাই দিবে না। তবে তাকে অবাক করে দিয়ে 
পরের দিনই ভাইয়া খুবই আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে বলেছেন! 


শোনো, 


সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিয়ে কেউ ফার্স্ট 
করে এসএসসি, এইচএসসি বা আডিমশন 
পরের বছরও ভালো করতেই পারে না; বর 
খারাপ করে বসে। আমার দুইজন ফেডও এই ভুল 
আমি বলব, একটু চিন্তা করে দেখো-_ 
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অনারা যারা এই বছর পরীক্ষা দিচ্ছে, তারা যতটুকু সময় পাইছে 
তার সমান সময় তুমিও পাইছিলা। যদিও ওরা ওই সময়ে মোটামুটি 
সিনসিয়ারলি পড়ালেখা করছে। আর তুমি আরামসে ফাঁকিবাজি, 
টলট্বাজি, ভেরেগ্ডাভাজি, যা পারছ সব করছ। আর এখন পরীক্ষা 
চলে আসায়_ নেক্সট টাইম, নেঝ্সট ইয়ার, নেঝ্সট সেমিস্টারের গান 
ধরছ। 


একটু খেয়াল করে দেখো- এক বছর ধরে তোমার যেই লাইফস্টাইল, 
তোমার যেই ফাঁকিবাজি, যেই সব টিলামি, সেইগুলা চেইঞ্জ না হলে 
আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি- তোমাকে আরও এক বহর না 
বরং আরও চার বছর সময় দিলেও তুমি যেই আন্ডামার্কা আছ, সেই 
আন্ডামার্কাই থাকবা। কারণ তোমার জন্য সময় ফ্যাক্টর না। সময় 
তুমি আগেও পাইছিলা। তোমার জন্য ফ্যাক্টর হচ্ছে ফোকাস আযান 
ডেডিকেটেড থেকে পড়ালেখা না করা। 


তাই আজকের পর তোমার ডিকশনারি থেকে নেক্সট টাইম, নেক্সট 
থাকলে সেগুলাকে ডিলিট করে দাও। কারণ-_ 


ভালো করব বলতে কিছু মাই। এইটা জাস্ট এক বছর 
ফাকিবাজি করার পর আরও এক বছর ফাঁকিবাজি করার ধান্দা। 


আর তুমি যদি সতাই চ্যালেঞ্জ নিতে চাও, তাহলে এই বছর চ্যালেপ্ 
নাও। করে দেখাতে পারলে, এই মাসে করে দেখাও। টাফটাইম 
ফেইস করে নিজের লাইফকে ট্রাসফর্ম করার ইচ্ছা থাকলে, এই 
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ফোঁড়া না গেলে দিলে, কষ্টে কাটবে রাতভর 


ফাহিম সৌরভ ভাইয়ের ই-মেইল পেয়ে শাবাব যতটা না সারপ্রাই 
তার চাইতে একটু বেশি কনফিউজড হয়েছে। ভাইয়া বলতেছেন দ্রুত 
পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দিতে। কিন্তু সে কি পারবে? 
কারণ তার তো অনেক অনেক সিলেবাস বাকি। তাই সে কনফার্ম 
হওয়ার জন্য ফাহিম ভাইকে আবার ই-মেইল দিয়েছে। 


ডাইয়া, আসলেই কি আমি শুরু করে দিব? আপনি কী বলেন? 
সেই দিনই দুই ঘণ্টার মধ্যে ফাহিম ভাই রিপ্লাই দিছেন। 


ধরো, তুমি নৌকায় করে কোথাও যাচ্ছ। হুট করে নৌকার তলায় 
ছোট একটা ফুটা দিয়ে একটু একটু করে পানি লিক হওয়া শুরু 
করছে!!! ধীরে ধীরে নৌকার ভিতরে পানি বাড়তেছে। তুমি কী 
ভাববে?- 


এখন হালকা একটু রেস্ট নিয়ে আধা কেজি মোজমান্তি করে দেই। 
আশপাশের প্রকৃতির সঙ্গে কয়েকটা সেলফি তুলে দেই। নৌকার 
সামনের অংশে টাইটানিকের মতো পোজ দেই। দুই ঘণ্টা পরে নৌকা 
যখন কিনারে যাবে, তখন আরামসে ফুটা বন্ধ করব। 


সেই ভরসা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কিংবা কী কী করা লাগবে 
সেটা নিয়ে আধা ঘণ্টা ধরে প্ল্যান বা রুটিন বানালে। অথবা সমস্যাকে 
ইগনোর করে নিজের মুখকে হাঁ করে হাওয়া খাইতে থাকলে । তোমার 
কাম সারছে। তোমাকে আর নদীর কিনারে যাওয়া লাগবে নাঃ বরং 
নদীর মধ্যেই তোমার সলিলসমাধি, পানিসৈনিক উপাধি সব চলে 
আসবে। 

আর তুমি যদি মিনিমাম কমনসেলওয়ালা পাবলিক হয়ে থাকো তাহলে 
তোমার উচিত হবে নৌকার মধ ফুটা দেখার সঙ্গে সঙ্গ তোমার 
সর্বোচ্চ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেটা বঞ বানান চেষ্টা কৰা। আর কিছু ৮ 
না পেলে অন্তত নিজের একটা আঙুপ দিয়ে হলেও নৌকার ফুটা ব 
করা। 
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সেই একইভাবে তুমি যেহেতু বুঝে ফেলছ, ধরে ফেলছ, রিয়েলাইজ 
করতে পারছ যে, তুমি এক বছর ধরে ফাঁকিবাজি, চরকিবাজি, 
মামদোবাজি, ছুচাবাজি করতেছ, ডাব্বা মারতেছ, খাম্বা হয়ে দাঁড়ায় 
আছ, গিটু পাকাইতাছ। তাই তোমার আর একমুহূর্ত দেরি করা ঠিক 
হবে না। বরং আজকেই তোমার ফিউচারের প্রতি টর্চার, পড়ালেখার 
প্রতি অবিচার, কনফিডেন্সের পাংচার রিপেয়ার করার অস্ত্রোপচার 
চালিয়ে, লাইফের পজিটিভ দিকে একটা গতিসঞ্চার শুরু করতে হবে। 


কোনোভাবেই বলা যাবে না, আজকে থাক, আগামীকাল। এই সপ্তাহ 
যাক, পরের সপ্তাহ। এই মাসটা কচলাই, পরের মাসে । কারণ এই 
কচলানোর সুর, এই পিছলানোর গান, এই ভাঙা গিটার, ফাটা তবলা 
তুমি এক বছর ধরে বাজাচ্ছ। 


সো. আজকের পর থেকে কোনো সিচুয়েশন, কোনো সমস্যা, ঝামেলা, 
প্যারা বা গ্যাঞ্জাম রিয়েলাইজ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ফেইস করবা। 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করা শুরু করবা। 


কারণ, লাইফে সমস্যা আসা সমস্যা না। অন্যরা সমস্যা দিচ্ছে, সেটাও 
সমস্যা নাঃ বরং সমস্যা হচ্ছে_ সমস্যা জেনেও সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা না করা। সমস্যা হচ্ছে, সমস্যাকে টিকিয়ে রাখা। সমস্যা হচ্ছে, 
সমস্যাকে বাড়তে দেওয়া। সমস্যা হচ্ছে, নিজের সমস্যাকে গুরুত্ব না 
দেওয়া। 


আজকের পর থেকে যখনই সমস্যা উকি দিবে, যখনই সমস্যা চৌকির 
নিচে এসে আন্তে আন্তে কাশি দিবে, সঙ্গে সঙ্গে হারিকেন জ্বালিয়ে 
সমস্যাকে চিপে ধরবে। সমস্যার বিচি খিচিয়ে ধরবে। জায়গামতো 
ফোঁড়া ওঠা শুরু করলে, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়া গেলে দিবে। টিপে দিবে। 
ফাটিয়ে দিবে। নচেৎ ফোঁড়া বড় হতে হতে তোমার দিনের ঘুম. 
রাতের ঘুম সব হারাম করে দিবে। 
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টি 


রিস্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়, মুচড়ে ফেলে সংশয় 


ঝড়ে নুইয়ে পড়া গাছ যেমন ধান্ধা দিলেও খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় 
না, তেমনি শাবাবের মনেও সাহস আসি আসি করেও আসতেছে 
না: বিশেষ করে লাস্ট কিছুদিন হতাশা আর ডিপ্রেশনের চাপে বুঝে 
উঠতেছে না। মন মানতেছে না। ভরসা পাচ্ছে না। সতাই এইবার 
পরীক্ষা দেওয়া তার জন্য ভালো হবে নাকি হবে না। তাই সে আবার 
ফাহিম ভাইকে ই-মেইল দিয়েছে। 


ই-মেইলের বিষয়বন্তু হচ্ছে এত দিন তো পড়ি নাই। একটা গ্যাপ হয়ে 
গেছে। অনেক কিছুই মনে নাই। এ ছাড়া এই কয়দিনে কি আর পুরা 
সিলেবাস কমপ্লিট করা সম্ভব? সময় তো বেশি নাই। মনে হচ্ছে এখন 
শুরু করাটাই রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। অন্য সবাই তো লাস্ট কয়েক মাস 
ধরে পড়ে পড়ে সব উল্টায় ফেলছে। আর আমি যদি এত পরে শুরু 
করি। আমি কি পারব? শেষ পর্যন্ত যদি না হয়, তাহলে কী হবে? 


ফাহিম ভাই ধৈর্য ধরে সেইম জিনিস আবার গুছিয়ে বলেছেন_ 


তুমি যদি এই বছর পরীক্ষা না দাও, তাহলে নেক্সট তিন মাস সিরিয়াস 
থাকবে না। তুমি ভাববে_ আচ্ছা, এই বছর যেহেতু পরীক্ষা দিচ্ছি 
না। আর নেক্সট ব্যাচের পরীক্ষা তো অনেক দেরি আছে। ওরা যখন 
শুরু করবে। আমিও তখন শুরু করব। এই মনে করে তুমি আরও 
তিন মাস ফাঁকিবাজি করবে। তোমার ব্যাচের পোলাপান যখন পরীক্ষা 
দিবে, তখন তুমি উদাস উদাস দেবদাস হয়ে বসে থাকবে। অক্টোপাস 
হয়ে ফাটাবাশ জড়ায় ধরবে। ভাবুক ভাবুক ভান ধরবে। 

আবার কিছুদিন পর যখন নেক্সট ব্যাচের পোলাপান গরীক্ষার 
ধিগারেশন নেওয়া শুরু করবে, তখন তোমার নতুন উপসর্গ যোগ 
হবে জুনিয়রদের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছি। ওরা আমাকে আপনি বলে 
ডাকে। ওদের ক্লাসের মেয়েরা আমাকে 'ভাইয়া' বলে ডাকে। ওদের 
ফেন্ডদের বার্থডেতে আমাকে ট্রিট দেয় না। 

শুধু এইটাই না। আরও ক্যাচাল আছে। তোমার অরিজিনাল ফেরা 
কে কোথায় চাল পাইছে, সেটা দেখে তোমার খারাপ লাগবে। ওরা 
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্ 


ড্ দেখে কে কোথায় ঘুরতে গেছে। সেখুলা দেখেও তোমার 
শহর পড়তে বসলে পড়ায় মন বসবে না। ধর 


হা 


সাবি হচ্ছে, পড়তেও মন ঢাইবে না। কারও কাছে হেয় টাই 
পারবে না। পুরাই বিতিকিচ্ছি একটা অবস্থা বাধিয়ে ফেলবে। 


আর অনাদিকে, তুমি যদি কষ্টেমষ্টে এইবার পরীক্ষা দেওয়ার 
জন্য ঝঁপিয়ে পড়ো। কোনো রকমে এইবার পরীক্ষা দিতে গে 
শরেরবারের পরীক্ষা তো আর তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে নাঃ বরং নার 
টি 
ড়ালেখা হবে, সেটা তুমি যদি কোনো কারণে এইবার খারাপ করেও 
ফেলো। পরেরবারের জন্য অনেক অনেক প্রিপারেশন আগেভাগেই 
রেডি হয়ে থাকবে। 

তাই, এই বছর পরীক্ষা দেওয়াটা তোমার জন্য কোনো রিস্কই না; 
বরং এক বছর দেরি করে পরের বছর পরীক্ষা দেওয়াটা তোমার জন্য 
আরও অনেক বড় রিস্ক। 


ঠিকাছে? 


/০ ৮০০০17০1051 0 [১0110110108 0051 00001, 10101001016 ১ 


17910017101) 1011[01019 970110105, 0019৬৩ 0১% 190101118 ৮০ 
80101. _/87191016 


502110| ৬101. 081775902171761 


তিন মাসেই সারতে পারবে, সারা বছরের আমাশয় 


শাবাব কাবাব হয়ে আবার ই-মেইল দিছে ফাহিম ভাইকে। 


ভাইয়া, আপনি যদি একটু ক; করে তিন মাসে পড়া ফিনিশ করার 
একটা রুটিন বা গাইডলাইন করে দিতেন, তাহলে খুবই ভালো হতো। 


একদিন পর ফাহিম ভাইয়ের ই-মেইল এল। 


আমি আমার ভার্সিটি আডমিশনের আগে করা একটা রুটিন 
চালাইছিলাম। দিনরাত সব এক করে এই রুটিন ফলো করছিলাম। 
সেটার জোরেই মূলত ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাইছি। তাই সেই 
রুটিনটাই তোমাকে দিলাম। 

- আর শোনো শাবাব। টানা তিন মাসের মিশনে নামলে। তিন 
মাসে কী করবে। কী কী উল্টায় ফেলবে, সেটা নিয়ে একদম চিন্তা 
করতে যাবে নাঃ বরং চোখ বন্ধ করে শুরু করে দাও। হার্ডওয়ার্কের 
ওপর ভসা রাখো। ফিনিশ করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামো। ডিটারমাইন্ড 
থাকো। তাহলে জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। পুরা একটা বছরের 
ড়ালেখা কীভাবে দুই-তিন মাসে সুদে-আসলে কড়ায়-গণ্ডায় বের 
করতে পারবে, সেই জিনিসটা ম্যাথমেটিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি 
দেখায় দিব, যাতে সারা বছর ফাঁকিবাজি করা পাবলিকও কয়েক দিন 
অমানবিক পরিশ্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে পড়ালেখাটা কড়ায়-গণ্ডায় 
আদায় করে নিতে পারে। 


ধরো, মোটামুটি সিনসিয়ার ও সিরিয়াস স্টুডেন্ট কত ঘণ্টা পড়ালেখা 


করে? একদম সলিড পড়ালেখা বলতে গেলে জনি 
থেকে ৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ ছুটির দিন, আড্ডা, পি 


জিনিস বাদ দিয়ে সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা সলিড পড়ালেখা করে। এখন চিন্তা 
করে দেখো-_ 

এক বছরে আছে ৫২ সপ্তাহ। 

২ সপ্তাহ যায় ২ ঈদে। বাড়ি যেতে। এনজয় করতে। 

২ সপ্তাহ যায় আমাশয়, পেট খারাপ, বুক চিন চিন করতে কর55 
২ সপ্তাহ যায় হাবিজাবি ওয়ার্ড কাপ বা টুর্নামেন্ট দেখতে! 
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মহ্‌ 


১ সন্তাহ যায় ঘোর 

ফেরা, সিনেমা দেখা, এই সব নিয়ে। 
আব এই সব মিণিয়ে ৭ সপ্তাহ নাই। অর্থ 
স্তাই শড়ালেখাহীনভাবে যাওয়ার পর ? 
টি সন্তাহ রি সে যদি প্রতোক স 
সতাশোনা করে এই পুরা বছরে অর্থাৎ ৪৫ স 
উ৫ ২ ২৫ অর্থাৎ ১১২৫ ঘণ্টা। “হী টাশোনা করে 
এখন তুমি আজকের দিনের কথা চিন্তা করো। 
সারা দিনে তোমার হাতে সময় আছে ২৪ ঘণ্টা। 
৭ ঘন্টা ঘৃমাইলা। 
২ ঘন্টা গেল_ খাওয়া-দাওয়া, গোসল, বাথরুম মিলিয়ে 
১ ঘন্টা রিলাজ্স করলা। 
১ ঘন্টা নোট-খাতা জোগাড় বা গোছানোর জন্য। 
গেল ১১ ঘণ্টা। তারপরেও সারা দিনে তোমার হাতে থাকে ১৩ ঘণ্টা। 
তার মানে এক্সন্টা সিনসিয়ার হলে প্রতিদিন ১৩ ঘণ্টা পড়া সম্ভব৷ 
এখন এঁকিক নিয়মে সিম্পল একটা অঙ্ক করো। 
১৩ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে সময় লাগে ১ দিন 
১ ঘন্টা পড়ালেখা করতে সময় লাগে ১/১৩ দিন 
১১২৫ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে সময় লাগে (১/১৩) * ১১২৫ দিন 
অর্থাৎ ১১২৫ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে তোমার সময় লাগবে ৮৬৫ দিন 


আর ৮৬.৫ দিন কিন্তু তিন মাস বা ৯০ দিনের কম। তার মানে 


যে সারা বছর সিরিয়াসলি পড়ালেখা করে মে বছরে ১৯২৫ বে 
পড়ালেখা করে। আর তুমি তার সমপরিমাণ পড়ালেখা করতে দিন 


,৫ 
তোমাকে ডেইলি ১৩ ঘণ্টা করে গড়তে হবে। তাহবে তুমি ৯ 
বা তিন মাসে সারা বছরের পড়া পড়ে ফেলতে পারবে 
তবে ম্যাথমেটিক্যালি যেই জিনিসটা পসিবল। জারা রান 


০ বিশ্বাস 
সেটাকে তর্কের খাতিয়ে মেনে নিলেও মন দিয়ে মাকে এখন 
ফিল করি না বা বলতে চাই না এইটা পসিবল। তাই 
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1 পুরা 
২ সপ্তাহের মা 
প্তাহে ২৫ ঘন্টা 


মধো ৭ 
বানি 


| এ 


এইটা গসিবল না ইম্পসিবল, সেটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। 
তুমি পারবে কি পারবে না, সেটা নিয়েও সিদ্ধান্ত দেওয়া লাগবে না। 

আবিলিটি আছে কি নাই, সেটা নিয়েও আমর। গোলটেবিল 
বৈঠক করব না। তুমি জাস্ট দুইটা জিনিস মেইনটেইন করবা। আর 
বেশি কিছু না। 


তোমাকে জেলখানায় ঢুকে যাইতে হবে 


অর্থাৎ কে তোমার বাপ, কে তোমার মা, কে তোমার গার্লফ্রেন্ড বা 
বয়ফ্রেন্ড আর কে কে তোমার ফেসবুক ফ্রেন্ড অথবা টিকটক ফ্রেনত। 
সবাইকে ভুলে যেতে হবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে 
হবে। পুরা তিন মাস জেলখানায় থাকবা। সারা বছর যত ফাঁকিবাজি 
করছ, যত মোজমান্তির রসে টসটস রসগোল্লা খাইছ। সেই রসগোল্লার 
রস, আনারসের রস, সব রস এখন কসকস করে বের করতে হবে। 
যাতে নেক্সট তিন মাস তোমার লাইফে পড়ালেখা, খাওয়াদাওয়া, 
বাথরুম, ঘুম ছাড়া আর কিছুই না থাকে। 


তোমার লাইফস্টাইল চেইঞ্জ করা যাবে না 


অর্থাৎ তুমি যদি লেইটে ঘুমাইতে যাও তাইলে তুমি লেইটে ঘুমাতে 
যাবে। আর তোমার যদি আগে ঘুমানোর ইচ্ছা থাকে আগেই ঘুমাবে। 
কখন নাশতা খাও, কখন গোসল করো, কখন রেস্ট নাও, এইগুলার 
টাইম চেইগ্ত করার দরকার নাই। বাকি যতক্ষণ সময়ে জেগে থাকো 
ওই সময়গুলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজে লাগাইতে হবে। 


এই দুইটা জিনিস ঠিক রাখতে পারলে নিচের পাঁচটা ট্রিকস ত্যাপ্লাই 
করবা। তার বাইরে বেশি কিছু চিন্তা করতে যাবা না। 


১. তোমাকে কিছুটা ভ্যারাইটি আনতে হবে 


ধরো, তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চেয়ারের সঙ্গে নিজেকে বেধে 
ফেলবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে তোমার আর ভাল্লাগবে না। পালাতে 
বাঁচতে ইচ্ছা করবে। সে ক্ষেত্রে তুমি একটা ইন্টারেস্টিং কম্পিটিশন 
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নেমে যেতে পারো। যেমন এই ঢাণ্টার শেষ হওয়ার আগ রমন 

নাশতা খাব না। দেখি এক ঘণ্টার মধো। এই জিনিসটা শেম আমি 
নারি কি না। যাঁদ শেষ করতে পারি তাইলে আমার টাগেটটা ফুলছি 
হইল। না হইলে আমার টার্গেটটা ফুলফিল হওয়ার জনা আরও রর 
মিনিট বেশি সময় দিলাম। তার মানে তুমি টাইম ভার্সেস টা 
একটা গেম খেললা। এই যে গেম খেলতে খেলতে তুমি নিভেই উনি 


যাবে যে, তুমি পড়ালেখা করতেছ। 


২. ক্লেইম দ্য ব্রেক টাইম 


ধরো, তুমি বাথরুমে গেলা । গোসল করতে করতে কিংবা ভাত খাইতে 
খাইতে মনে মনে তোমার পড়াটাকে রিভিশন দিয়ে দিলা। কিংবা 
ভাত খাইতে খাইতে প্লেটের পাশে বইটা খুলে রাখবা বা খাবারের 
প্লেট নিয়ে পড়ার টেবিলে চলে আসবা কিংবা রিকশায় করে কোথাও 
যাওয়া লাগতেছে, তখন পায়ের ওপরে বই খুলে রাখবা। সেলুনে গেলে 
সেলুনের টেবিলের সামনে একটা খাতা খুলে রাখবা। কোথাও লাইনে 
অপেক্ষা করতেছ, তখন হাতে একটা খাতা খুলে রাখবা কিংবা মনে 
মনে রিভিশন দিবা। কোনো একটা জিনিস ভুলে গেলে চট করে বই 
খুলে দেখে নিবা। এইভাবে প্রতিটা মুহূর্ত তোমার কাজে লাগবে। 


আর দুনিয়ার মানুষ কী ভাববে? কী বলবে? সেই চিন্তা করার সময় 
তোমার নাই। কারণ দুনিয়ার মানুষ এসে তোমার পরীক্ষা দিয়ে যাবে 
না। তারা এসে তোমাকে চাকরি খুঁজে দিবে না। দুই মাসের পকেট 
খরচ দিয়ে যাবে না। 


৩. স্টার্ট উইথ দ্য ইজিয়ার টাস্ক 


ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায়, আমরা সবচেয়ে কঠিন জিনিসটা সবার 
আগে শুরু করি অথবা যেই সাবজেন্টটা কিছুই পড়া হয় নাই, সেইটা 
দিয়েই শুরু করি। ওইটা করতে করতে অর্ধেক সময় পার করে দেই। 
আর অথ্থগতি নাই দেখে হতাশ হয়ে যাই; বরং তুমি একটা টার্গেট 
নিয়ে নাও- আচ্ছা, আমার কোন সাবজেন্টটা বেশির ভাগ শেষ হয়ে 
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? ওইটা হয়তো কয়েক ঘণ্টা পড়লে বা ওই ঢাপ্টারের ওইটক 
পড়লেই আমার ঢ্যান্টারটা শেষ হয়ে যাবে। তাই সেটা দিয়ে শুর 
করবা। তাহলে দুত অনেক জিনিস শেষ হয়ে যাবে। আগ্লতেই ভালো 
রগ্রেস দেখতে পাবে। এতে কনফিডেগ আরও অনেক বেড়ে যাবে। 


৪. ফিক্সড টাইম ভেরিয়েবল কনটেন্ট 


তুমি ঠিক করলা চার ঘণ্টা সময় ধরে পড়বা। তোমাকে চার ঘণ্টা 
মাস্ট পড়তেই হবে। সেটা যে সাবজেন্ট দিয়ে পড়তে শুরু করছ, সেটা 
ভালো লাগলে সেটা কন্টিনিউ করবা। কোনো কারণে সেটা ভালো না 
লাগলে বা আটকে গেলে সেটা বাদ দিয়ে আরেকটা ধরবা। সেটাও 
না পারলে অন্য আরেকটা ধরবা অর্থাৎ এই সাবজেক্ট না হলে অন্য 
সাবজেক্ট। এই চ্যাপ্টার না হলে অন্য চ্যাপ্টার। দরকার হলে দুইটা 
চ্যাপ্টার স্কিপ করে যাও। টার্গেট চেইগ্জ করো। যা-ই করো না কেন, 
চার ঘণ্টা তোমাকে দিতেই হবে। প্রথম প্রথম একটু জোর করতে 
হবে। তাহলেই ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। 


৫. ইন্পর্টযান্টকে ইন্পর্ট্যাস দাও 


পুরা বই একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ধরে ধরে ফিনিশ করতে 
হবে, এমন কোনো কথা নাই বা সিরিয়াল ধরেই পড়তে হবে, তেমন 
কোনো কথাও নাই। তাই ইস্পর্যান্ট টপিকগুলো আগে ঠিক করো। 
সেগুলা আগে শুরু করো। তাইলে তুমি অল্প সময়ের মধ্যে তোমার 
ম্যাক্সিমাম ই্পর্টযান্ট জিনিসগুলা শেষ করে ফেলতে পারবে। 


থাকো। দেখবে সব অটো সাইজ হয়ে গেছে। 
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আউটলাইন বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়স? নিজেই 
নিজেকে চ্যালেঞ্জ দেস? যদি চ্যালেঞ্জ দিয়ে 
থাকস এবং সামনে আরও চ্যালেঞ্জ নিতে 
চাস তাহলে নিচে লিখে দে। তুই নিজেকে 
নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে 
থেকেই কোন চ্যালেঞ্জটা নিবি? 


তোর উত্তর-_ 


শা 
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দীঁত নাই, ব্রাশ নাই, খুজছে তবু পেপসোডেন্ট 


আজকে সকালেই ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখল শাবাব। ফাঠিম 
সৌরভ ভাই ঢাকা ভার্সিটির ডিবেটিং ক্লাবে একটা ওয়ার্কশপ 
করাচ্ছেন ডিবেট মাস্টারিং টেকনিক ফর বিগিনারস' নামে। এই 
ওয়ার্কশপটা ঢাকা ভার্সিটির প্রথম বর্ষের স্ট্রডেন্টদের জনা হলেও 
বাইরের সবার জনা উদ্দস্ত। | 
তাই শাবাব সাহস করে চলে আসছে ওয়ার্কশপের ভেন্যুতে ওয়ার্কশপ 
শেষ হওয়ার পর তার সিচুয়েশনের কথা ফাইম ভাইকে ভানাল। সে 
যেহেতু ভালো ভার্সিটিতে চান্স পায়নি। তাই সে কি সেখানে যাবে? 
নাকি যাবে না? গেলে ভালো হবে? নাকি পরের বছর আবার ট্রাই 
করবে? 


শাবাবের সব কথা, ই-মেইলের কথা শোনার পর ফাহিম ভাই খুবই 
কাছের ছোট ভাই মনে করে বলতে শুরু করলেন। 


প্রথম কথা- এক ঘণ্টার একটা পরীক্ষা, একটা জীবনের সবকিছু 
ডিফাইন করতে পারে না; বরং এক ঘণ্টার একটা পরীক্ষা, একটা 
লাইফের এক বছর: বড়জোর একটা লাইফের পরবর্তী চার বছর 
ডিফাইন করতে পারে। তার বেশি কিছু না। সো, তুই কোন ভার্সিটিতে 
চান্স পাইছস, সেটা দিয়ে তোর সারা জীবনের সবকিছু নির্ধারিত হবে 
না। শুধু নির্ধারিত হবে নেক্সট চার বছর তুই কোন জায়গায় থাকবি। 
কারা তোর ভার্সিটির ফেন্ড হবে। কোন ক্যানটিনে তুই নাশতা খাবি। 
কোন জায়গার বাতাস তোর ফুসফুসে ঢুকবে। এইটুকই। এর বেশি 
কিছু না। 

দ্বিতীয় কথা_ জীবনের খেলার মাঠ কিন একটা না: বরং স্কুল একটা 
খেলার মাঠ। স্ষুলে কেউ ভালো না করলে, কলেজে গিয়ে ভালো 
করতে পারে। কলেজে কেউ ভালো করতে না পারলে, ভার্সিটিতে 
গিয়ে ভালো করার অপশন থাকে। ভার্সিটিতেও কেউ ভালো করতে 
না পারলে, প্রফেশনাল লাইফে ভালো করতে পারে। প্রযে 
লাইফে কেউ ভালো করতে না পারলে, হয়তো ফ্যামিলি মেস্বারদের 
জন্য অনেক কিছু করতে পারে। 
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স্স্থ 


তো, একটা-দুইটা লেডেলে, একাটা-দুইটা সিছুয়েশনে একটা 
পজিশনে খারাপ করে ফেললে, সেটার জন্য প্রেসার তীর 
হওয়ার কিছু নাই: বরং একটু হার্ডওয়ার্কিং আর জেনুইন . 


ম 
সেখান থেকে উঠে গিয়ে অনাখানে কিন্তু ঠিকই ভালো ৪৮ 


তৃতীয় কথা_ তুই তো সারা বছর ঠিকমতো পড়ালেখা কর 
নাই। ফাঁকিবাজি করছস। লাস্ট কয়েক মাস জোড়াতালি দি 
পাইছস, সেটার জন্য শুকরিয়া আদায় কর। তা ছাড়া তোর চট 
তোর এফোর্ট, তোর হার্ডওয়ার্কের লিমিটের বাইরে গিয়ে বেশি বেশ 
এক্সপেক্ট করলে, বেশি বেশি মন খারাপ হবেই। গ্যারান্টি। 


আর যদি মনে হয় তুই এর চাইতে আরও বেশি ডিজার্ভ করস বা 
আরও বেশি এক্সপেক্ট করস? তাহলে সেটা এক্সপেক্ট করবি তোর 
নিজের চেষ্টার কাছে। সেটা এক্সপেক্ট করবি নিজের পরিশ্রম করার 
আযাবিলিটির কাছে। আরও আরও বেশি দিন লেগে থাকার কাহে। 
কারণ তোর চেষ্টা দিয়ে যেটা পাওয়া উচিত সেটার ৭০-৮০% পাইলেই 
তোকে সেটা আযাকসেপ্ট করা উচিত। হ্যাপি হওয়া উচিত। 


মনে রাখবি, দুনিয়ার কোনো আউটপুট এক্সপেক্টেশন দিয়ে ডিসাইভেত 
হয় নাঃ বরং আউটপুট ডিসাইডেড হয় ইনপুট দিয়ে। এফোট্টের 
পরিমাণ দিয়ে। 
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মরণ কামড় বসায় দিতে লাগে শুধু কনফিডেন্ট 


কিন্তু ফাহিম ভাই, আমার এক ফেন্ড শামীম তো ঢাকা ভার্সিটিতে ঢাঙ্গ 
গাইছে। আমার আরেক ফেন্ড রাফিয়ার তো শেরেবাংলা মেডিকেলে 
হইছে। ওইদিকে শাফিন যে স্কুলে অলমোস্ট ফেল করত। কলেজে 
একটু ভালো করত। সে-ও খুলনা ভার্সিটিতে চা পাইছে। আর আগি 
কী পাইলাম? না হইল ভালো ভার্সিটি, না হইল ভালে সাবজে্ট? 
অথচ ওদের চাইতে আমি ভালো কলেজে পড়েছি। আমার এসএসসির 
রেজাল্টও ওদের চাইতে ভালো ছিল। ওরা কই চলে গেল। আর আমি 
কই রয়ে গেলাম। ফেন্ড সার্কেলে তো আমার মানসম্মান থাকবে না। 
আমাকে সব সময় ছোট হয়ে থাকতে হবে। 


_ আরে শোন, 


কে কোন স্কুল বা কলেজে পড়েছে, সেটা দিয়ে যেমন নির্ধারিত হয় না 
কে কোন ভার্সিটিতে পড়বে। সেই একইভাবে কে কোন ভার্সিটিতে 
পড়তেছে, সেটা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, লাইফে কে কী করবে। 


একটু চিন্তা করে দেখ_ যদি ভালো কলেজে পড়লেই সব হয়ে যেত। 
তাহলে ঢাকা ভার্সিটি এসে বলত- আসো, তোমরা যারা যারা নটর 
ডেম, ভিকারুননিসা, হলিক্রস কলেজের, তোমরা সবার আগে আসো। 
তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো যার যে সাবজেক্ট ছন্দ, সেটা বেছে 
নাও। তারপর অন্যরা চান্স পেল কি পেল না, সেটা চিন্তা করা যাবে। 


তবে বাস্তবে এমন কখনো হয় না। তাই দেখা যায় ভালো কলেজের 
৫০% পোলাপানই দেশের সবচেয়ে ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাচ্ছে না। 
তারা হয়তো সবচেয়ে ভালো জায়গায় না পেলেও মোটামুটি ভালো 
জায়গায় চান্স পেয়ে যায়। এমনকি সেই সব নামকরা কলেজের দুই- 
চারজন সব সময়ই পাওয়া যায় তারা কোনো ভালো জায়গায়ই চাল 
পাচ্ছে না। তারাও কিন্তু সেই নামকরা কলেজের স্টুডেন্টই ছিল। 


আবার অন্যদিকে কম নামকরা কলেজে দুই-চারজন সব সময়ই 
পাওয়া যায়। যারা ভালো ভার্সিটিতে চাল পেয়ে গেছে। 


৬ 
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মেইন কথা হচ্ছে কে ভালো করবে আর কে * 


ারা। 

ই করবে না। সেই আশা' তৈর মাহি 
হবে না। বরং যে কলেজে হারডওয়ার্ক করবে, সে ভালেইলেও লা 
খারাপ কলেজ যেখানেই পড়ুক না কেন সে ভালো করবেন মী 
ভালো করে পড়বে না, সে ভালো কলেজে পড়ুক বা খারাগ মরন 
পড়ক, সে ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাবে না। এটাই বাতি নেট 
বাস্তবতা। | এটাই 
বাস্তবতা মেনে নে। লাইফ অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে। 
তবে, এইখানে একটা চিকনচাকন, আইকন মার্কা একটা সি 
ফর্মুলা আছে। তুই যদি সেটা ধরতে পারস, বুঝতে গারস, তাহ 
তোর অনেক কনসার্ন হাওয়া হয়ে যাবে। আমি বলতেছি। একটু ভালে 
করে খেয়াল কর। 
কে কোন কলেজে পড়ছে, সেটা দিয়ে যেমন নির্ধারিত হয় না কে কোন 
ভার্সিটিতে চান্স পাবে। সেই একইভাবে কে কোন ভার্সিটিতে পড়ছে, 
সেটা দিয়েও নির্ধারিত হয় না, কে লাইফে কী করবে; বরং ভার্সিটি 
লাইফটাকে কীভাবে কাজে লাগাইছে। সেটা দিয়ে নির্ধারিত হবে মে 
লাইফে কী করবে। নে কারণেই দেখা যায়, নামকরা ভার্সিটির ৫04 
পোলাপানের চাইতে কম নামকরা ভার্সিটির ১০% পোলাপান ভানো 
জায়গায় ভালো চাকরি পেয়ে যায়। 
সামারি হচ্ছে_ মরণ কামড় বসাইতে হলে কোন জায়গায় বসে কাম 
দিতাছস, সেটা ইন্পর্ট্যান্ট না। ইম্পর্টযান্ট হচ্ছে কামড়টা 
কি না। বুঝতে পারছস? 
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ঙি 


উা খাইয়াও চা করো, ধইরা ভাঙা বন্দুক 


মোদীর কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সাবজেটাটাও তো 


ফাহিম গাই, ভা 
ডাল না। আমার পাশের বাসার আমির মেয়ের টিঢারের মামার 
৬ 

বলছে এই সাবজোটের নাকি ঢাকরি নাই। ফিউঢার নাই। ডিমান্ড 


নাই। কারিয়ার নাই। তো. এই সাবঞজেযৌ পড়ব? নাকি পড়ব না? কী 
করব? কিছুই তো বুঝতেছি না। নাকি ঢাগ পেয়ে ভুল করে ফেলছি? 


_ আরে না। চার বছর পরে কী হবে সেই ডিসিশন তোকে এখনই 
নিতে হবে না। এমনকি এক বছর পরে তুই কই খাবি, কই ঘুমাবি, 
বই বাথরুম করবি, কার লগে ফুসকা খাবি- সেটাও তোকে এখন 
ডিসিশন নিতে হবে না। ফিউচার নিয়ে কনফিউজড বা হতাশ হওয়ার 

খন সময় হচ্ছে ফিউচার নিয়ে কিউরিয়াস 


সময় এখন নাঃ বরং এ 
হওয়ার। নতুন ভার্সিটি, নতুন লাইফ, নতুন ফ্রড, নতুন অধ্যায়কে 


উপভোগ কর। কাজে লাগানোর মিশন মেট করা নিয়ে ফোকাস কর। 
দিয়ে দিব। তাহলে ওভারঅল জিনিসটা তোর 


ইজিয়ার হয়ে যায়। 


তবে লাইফে ভালো কিছু করতে হলে যে 
মনোযোগ দিতেই হবে। এইটা ছাড়া সবার লাইফ 
যাবে। তেমনটা ভাবার দরকার নাই। মাঝেমধো 


সবাইকে পড়ালেখার দিকে 
ভাঙা পাইপ হয়ে 
ভার্সিটিতে এমন 


২৯ 


॥ 
৮ 
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স্ব 


কিছু পোলাপান দেখবি- যারা পড়াশোনায় অত ভালো না ধা 
রকমে টেনেটুনে পাস করছে কিন্তু পড়াশোনার বাইরে কোনো কোনো 
্ নো একটা 


জিনিসে অনেক ভালো। 
সেটা হতে পারে_ কেউ কেউ হয়তো লেখালেখিতে ভালো। 

কেউ হয়তো ছবি তুলতে ভালো। আবার কেউ কেউ হয়তো পাবি 
স্পিকিং, নেটওয়ার্কিং বা ইংরেজিতে ভালো। কেউ কেউ জা 
সিরিয়াসলি প্রোগ্রামিং শিখে। সেই লাইনে ভালো করার চেষ্টা কে 
ফিল্ান্সিং করে। গ্রাফিক ডিজাইনার হয়। সাংবাদিকতা শুরু কে 
দেয়। নতুন বিজনেস/স্টার্টআপ, ডিজিটাল মার্কেটিং। আরও ক 
কী যে আছে। এদের অনেকেই সুযোগ পেলে পার্টটাইম কাজ করে। 
প্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়ে্স এগিয়ে রাখে। আর পরীক্ষা এলে একটু 
হালকা সিরিয়াস হয়ে পড়াশোনা কোনো রকমে চালিয়ে যায়। 
আবার অল্প কয়েকজন আছে। তারা যে লাইনে বা যে সাবজেক্টে 
পড়াশোনা করতেছে, সেটা তাদের ভালো না। তাই তারা ভার্সিটিতে 
মোটামুটি কোনোরকমে পাস করার কাজ চালাতে থাকে। আর নিজে 
নিজে ইন্টারনেট থেকে তার পছন্দের জিনিস শিখতে থাকে। কারণ 
ইদানীংকালে তেলাপোকার বাম্পার ফলন থেকে শুরু করে মঙ্গল গ্রহে 
আলু চাষ পর্যন্ত এমন কোনো টপিক নাই যেটা ইন্টারনেটে পাওয়া 
যায় না। 

মেইন কথা হচ্ছে, হয় তোর সাবজেক্ট তোকে ক্যারিয়ার দিবে। না 
হয় তোর চেষ্টা, তোর আগ্রহ, তোর হার্ডওয়ার্ক তোকে ডিফারেন্ট 
লাইনে ক্যারিয়ার দিবে। তবে দুইটার যেটাই করস না কেন, চেষ্টা 
তোকে চালাই যেতেই হবে। আজকে তোর কনফিডেলের বন্দুক ভেঙে 
গেলেও সেই ভাঙা বন্দুকটা তোকে ধরে রাখতে হবে। তামার বুলেট 
না থাকলে রাবারের বুলেট হলেও ঢুকাতে হবে। বারবার স্টিয়ারিংটা 
চাপতে হবে। তাহলেই-_ একটা না একটা কিছু বের হবেই হবে। 
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টি. 


্ীডেট লাইফের কামাই দিয়ে ভরতে পারবে সিন্দুক 


আরেকটা প্যারা আছে, ফাহিম ভাই। আমার আবু বলছে, চোট 
ই ভাইবোনের গড়ার খরচ, আম্মুকে ডাক্তার দেখানোর খরচ. 
দাদির ওষুধ; সব মিলিয়ে ওনার স্যালারি দিয়ে কভার হচ্ছে না। 
তাই আমাকে বলছে এই মাসের পর থেকে আমার পড়ালেখার খরচ, 
পকেট খরচ. ইন্টারনেট খরচ কোনো কিছুই দেওয়া আবলুর পক্ষে 
সম্ভব হবে না। আমার যাবতীয় খরচ আমাকেই ম্যানেজ করতে হবে। 
সেটার কী করব? 

_ আরে কী কস? আমি তো ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আমার 
নিজের খরচ নিজে চালাই। শুধু আমি না। আমার চারপাশের মোটামুটি 
৯০% পোলাপান নিজের পকেট খরচ নিজে চালায়। সো, ইনকাম করা 
নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। ইনকাম করে ফেলতে পারবি। হয়তো 
প্রথমবার ইনকাম করতে একটু কষ্ট হবে। তবে আমি কয়েকটা রাস্তা 
বলে দিব। তার মধ্যে যেকোনো একটা রাস্তা ফলো করলেই তুই 
সহজেই ইনকাম শুরু করে দিতে পারবি। 


ভার্সিটি লাইফে ইনকাম করার কথা চিন্তা করতে গেলে তোর কাছে 
পাঁচ টাইপের অপশন আছে। 


কোনো বাড়তি স্কিল ছাড়াই ইনকাম 


তুই যদি বাংলায় কথা বলতে পারস। তাহলেই আর বেশি কিছুই 
লাগবে না। বইমেলা, বাণিজ্য মেলা, ট্যাক্স মেলা, ট্যুর মেলা, ফার্নিচার 
মেলা, বিবাহ মেলা, গামছা মেলা, চিমটি মেলা, কুতকৃত মেলা। এ 
রকম একটার পর একটা মেলা লেগেই থাকে। তুই জাস্ট তিন দিন 
সময় নিয়ে একটা মেলাকে টার্গেট করবি। সেই মেলার সব স্টলে গিয়ে 
গিয়ে তাদের জানা, তুই সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে আগ্রহী। তারপর 
তোর ফোন নম্বরটা তাদের দিয়ে আয়। প্রথম দিন যে স্টলগুলাতে 
গিয়েছিলি, দ্বিতীয় দিনও তাদের কাছে যাবি। এভাবে তৃতীয় দিন 
গেলে কোনো না কোনো স্টল তোকে ঠিকই হায়ার করে ফেলবে 
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্ 


এ ছাড়া জাস্ট কথা বলা দিয়ে তুই বিভিয় কোটি সেটার 
গার্ড হতে গারবি। আনেক কল সেন্টার আছে সেগুলাতে পা 
সার্ডিস রিগ্রেজেনটিভ হতে পারবি। ক 


বাংলা লিখতে পারলেও ইনকাম করার অপশনের অভাব নাই।ষ 
বিভিন্ন নিউজ পোর্টালের খবর বাংলায় ট্রাঙ্গলেট করে ১৮ বেছি 
পারবি। বিভিন্ন কোম্পানির জন্য তাদের ওয়েবসাইটে রা রি 
পারবি। বিভিন্ন কোম্পানির সোশ্যাল মিডিয়া পেইজের উনা হে 
লিখতে পারবি। পত্রিকা বা নিউজ পেপারে লিখতে পারব। লাস 
ভালো লিখতে পারলে অনেক বইয়ের প্রকাশনা আছে যারা ইল 
বইয়ের বাংলা অনুবাদ করে। সেই কাজগুলা করতে গারবি। নৌ 
বাংলা লিখতে পারলে কাজের অভাব নাই। 


আর তুই যদি ইংরেজিতে কথা বলতে পারস, তাহলে তো কেনা 
ফতে। ইন্টারন্যাশনাল কারও পার্সোনাল আ্যাসিস্ট্ান্ট হয়ে যেতে 
পারবি। ইংরেজিতে অডিও বুক বানাতে পারবি। ইংরেজিতে যেসব 
মেলা হয়। শেরাটন বা ওয়েস্টিন হোটেলে, সেগুলাতে সেলস পারসন 
হিসেবে সুযোগ পেলে প্রচুর ইনকাম করতে পারবি। ইংরেজি আর্টিকেন 
লিখতে পারলে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কনটেন্টে রাইটিংয়ের কাজ 
করতে পারবি। ইউটিউব ভিডিওর ট্রালক্রিপ্ট লিখে দেওয়ার কাজ 
করতে পারবি। সো, কাজের অভাব হবে না। 


পড়াশোনা দিয়ে ইনকাম 


স্টুডেন্ট লাইফে ইনকাম করার সবচেয়ে সহজ ও কমন উপায় হচ্ছ 
টিউশনি করা। পারলে ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট পড়াবি। না পারলে 
নাইন-টেন বা আরও নিচের ক্লাসের স্টুডেন্টদের পড়াতে পারম। 
চাইলে কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিতে পারবি। ফ্যাকান্টিদের কাছে 
অনেক রিসার্চ বা ডেটা কালেকশনের কাজ আসে, সেগুলা করতে 
পারবি। নোট বানিয়ে সেটা জুনিয়র বা স্কুল-কলেজের পোলাগানদের 
কাছে বিক্রি করেও ইনকাম করতে পারোবি। আরও কত-কী! 


৯ 
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(সিল ডেভেলপ করে ইনকাম 


ডোর কাছে যদি ছয় মাস থেকে এক বছর সময় থাকে। টা 
আমি বলব তুই ছোটখাটো একট ক্ষিল ডেভেলপ কর। সেটা টি 
গারে ফটোগ্রাফি, ্াফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রা নি 
ডেডেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, প্রেজেন্টেশন 
তৈরি, এনিমেশন, থ্রিডি মডেল, কার্টুন আঁকা। এ রকম কোনো একটা 
স্থিল ডেভেলপ করবি। তারপর এই টাইপের কাজ তোর সোশ্যাল 
মিডিয়ায় পাবলিশ করবি। করতে করতে তোর স্কিল বাড়বে এবং 
একসময় দেখবি তোর সেই সব কাজের জন্যই লোকজন নক দিচ্ছে। 
তখন সেই কাজ করেই তুই টাকা কামাইতে পারবি। 


স্টার্টআপ বা বিজনেস করে ইনকাম 


তুই যে ক্যাম্পাসে থাকবি। তার আশপাশে হাজার হাজার স্টুডেন্ট 
থাকবে। এই হাজার হাজার স্টুডেন্ট থাকার মানে কিন্তু হাজার 
হাজার কাস্টমার তোর আশপাশে আছে। এদের সবারই কিছু না 
কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন ধর, কোনো একটা ইভেন্টের 
জন্য টি-শার্ট দরকার। আযাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য প্রিন্ট করা 
দরকার। ইভেন্টের জন্য পোস্টার ডিজাইন করা। ইভেন্টে খাবার 
সাপ্নাই দেওয়া। এ ছাড়া এরা সবাই বইখাতা কিনে। মোবাইল কিনে। 
কম্পিউটার কিনে। জামাকাপড় কিনে। চিন্তা করে দেখছস এইখানে 
কত-কী বিজনেস করার উপায় আছে? 


কেউ যদি বিজনেস করতে চায় তাকে যে ক্যাম্পাসে বিজনেস করতে 
হবে এমন কোনো কথা নাই; বরং ক্যাম্পাসের বাইরের কাস্টমারদের 
জন্যও বিজনেস শুরু করতে পারবি। বিজনেস স্টার্ট করার মোক্ষম 
সময় হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফ। কারণ তখন তোর খরচ কম। বাবা- 
মাকেও টাকা দিতে হচ্ছে না। যার সঙ্গে ইটিশপিটিশ চলছে, সে-ও 
খোঁচা দিচ্ছে না। 


৩৩ 
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স্মা্ট বা ক্রিয়েটিভ উপায়ে আর্নিং 


বিজনেম কমিপটিশন করে টাকা কামানো যায়। জাস্ট বছরে দুটি 
কম্পিটিশন করলে ভালো শো-অফ হয়। টাকা কামানোও হয়। 
ও ছাড়া ভিডিও গেমসের কম্পিটিশন। ভিডিও গেমসের স্ট্রিমিং 
ইউটিউবিং করে অনেকেই ভালো ইনকাম করে। আরেকটু স্মার্টলি 
ইনকাম করতে চাইলে এফিলিয়েট মার্কেটিং (কমিশন বেইজড সেলস 
বিপরেজেন্টেটিভ) হতে পারস। তা ছাড়া পেইড প্রোডাক্ট রিভিউ, ড্র 
শিপিং, বিভিন্ন কোম্পানির ক্যাম্পাস ত্রান আ্যান্বাসেডর হয়েও টাকা 
কামানো যায়। 


কীভাবে শুরু করব? 


তবে যেভাবেই টাকা কামাতে যাস না কেন। অন্য কেউ এসে তোকে 
গিলিয়ে খাইয়ে দিবে না। প্রথম দিনই কাঁড়ি কাড়ি টাকা উড়ে এসে 
উরে পড়বে না। তাই তোকে বিডির জিনিস বিভিরভাবে ঝুঁজে বের 
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০ শপ | পপ পে লস 
ভগ: উর 


[ তুই কি জানস তোর নেক্সট কয়েক মাসের 


] মেইন গোল কী? কোন একটা জিনিসে 
| তুই ভালো করতে চাস? কোন জিনিসটা 
তুই তোর মেইন ফোকাসে রাখছস? তোর 


| ড্রিমের জন্য এই সপ্তাহে কী কী করছস? ০ 
| সেটার একটা লিস্ট লিখে দে। তাহলে 
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ইনডিসিশনের চিপায় পড়ে মগজ হলে খণ্ড 


শাবাবের আবির্ভাব। 

শুধু শাবাব না। আরও শত শত নতুন স্ট্রডেন্টের আবির্ভাব। নতুন 
বাচের ওরিয়েন্টেশন উপলক্ষে হাজার হাজার নতুন স্টুডেন্ট ক্যাম্পাসে 
চলে আসছে। এক একজন দেখতে একেক রকম। একেকজনের নাম 
একেক রকমের। একেকজনের বাড়ি একেক জায়গায়। 


শাবাব যে ডিপার্টমেন্টের সেই ডিপার্টমেন্টের আরও দুজন বলছে 
তাদের সঙ্গে একই মেসে উঠতে। ডিপার্টমেন্টের এক সিনিয়র ভাই 
বলছে ব্যাচমেটদের সঙ্গে মেসে না উঠতে। আবার এক মেসে বলছে, 
সিঙ্গেল রূমে উঠলে সাত হাজার টাকা আর শেয়ারে উঠলে পাঁচ 
হাজার টাকা। সো, এখন সে কোন রুমে উঠবে? সকালের নাশতা 
নাকি মেস থেকে দিবে না। সো, সকালে কী খাবে? নতুন বই কিনবে 
নাকি পুরান বই কিনবে? ব্যাচের পোলাপান সবার সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার জন্য বিকেলে একটা রেস্টুরেন্টে যেতে বলছে। এখন সে কী 
সেখানে যাবে? গেলে কত টাকা খরচ হবে? এইরকম ডজন ডজন 
সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত, উপসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত নিয়ে পাঁচে পড়ে তার 
শান্ত মন অশান্ত হয়ে দিগভরান্ত হয়ে গেছে। পুরাই দিশাহারা নিশাহারা 
অবস্থা হয়ে গেছে। 


এই সব কনফিউশন নিয়ে সে ফোন দিছে তার ফুফাতো ভাই তামিম 
ভাইকে। তামিম ভাই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে সমাজকল্যাণ 
ডিপার্টমেন্টে পড়ে। শাবাবের সব কথা শুনে তামিম ভাই বলল, 


তোর এত সব কনসার্নকে আমি বলি হুদাই কনসার্ন বা আজাইরা 
কনফিউশন। দেখ, যেগুলা নিয়ে তুই কনসার্নড সেগুলার কোনোটাই 
কি তোর লাইফ শেষ করে দিবে বা সারা জীবনের জন্য ইম্প্যা্ট 
৬ মোটেও না। এইগুলা দুই-একটা সিদ্ধান্ত ভুল হলেও 
ভাইরা কিছু নাই। এক মাস বা দুই মাস পরে চেইস করা যাবে। 
ওয়াও নিয়ে ওরিভ হবি না। জাস্ট আমার মতো করে ওয়াও 
জার়াহরনে ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান ফর্মুলা আ্াপ্লাই করে দিবি। 
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৬৬ নেওয়া খুবই সিম্পল। জাস্) চিস্তা। করে দেখি ভিদিশচোর 
গাজী কতটুক। সেটার ইমপা| কত দিন থাকবে? বা নিরিয়াসমেস 
এটুকু বা ডিসিশন ভুল হলে এইাটার জানা আফসোস কত দিন 
একবে। লস কী হবে? অথবা ডিসিশন যদি চে করা লাগে। পেটা 
।& চেইঞ্জ করা যাবে? নাকি করা যাবে না। তাহলে সিক্গান্ত নেওগ্ন 
অনেক সহজ হবে। 


মেগা ডিসিশন 

ধর. কেউ একজন একাধিক ভার্সিটিতে চান্স পাইছে, এখন সে কোন 
ভার্সিটিতে যাবে বা একজন একাধিক সাবজেন্ে চান্স পাইছে, এখন 
সে কোন সাবজেক্টে পড়বে? একাধিক বফ বা গফের অপশন আছে। 
এখন কার সঙ্গে ঝুলে পড়বে? ক্যারিয়ারে এক সেক্টর থেকে আরেক 
সেক্টরে সুইচ করবে কি না? হায়ার স্টাডি করতে যাবে নাকি দেশেই 
থাকবে? বিসিএসে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি প্রাইভেট সেক্টরে চেষ্টা করবে। 
ডিফেন্স যাবে নাকি ভার্সিটিতে যাবে। ডিপ্লোমা ইঞ্ডিনিয়ারিংয়ে যাবে 
নাকি এইচএসসি দিয়ে ভার্সিটিতে যাবে। 


এই সব জিনিসের ইমপ্যান্ট লাইফে চার-পাঁচ বছর থাকে। তাই এই 
সব ভিনিস নিয়ে প্রথম তিন দিন যত পারবি মানুষের সঙ্গে ডিসকাস 
করবি। ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি বি ইরান টক 
দরকার হলে কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করে ডিসকাস । তাদের 
এপিনিয়ন নিবি। সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবি। 


আর মনে রাখবি, আদ্টিমেটলি লাইফে কোন জিনিস ভালো হবে আর 
কোন ভিনিস খারাপ হবে, সেই গারাটি দুনিয়ার কোনো মানুষ 
দিতে পারবে না। মো, তুই সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছস নাকি চুল কা 
নিচ্ছস, সেটা মেইন ফ্যাক্টর না। ফ্যাষ্টার হচ্ছে, তুই যেই 
নচ্ছস, সেই অনুসারে হার্ডওয়ার্ক করতেছস কি না। সেটার রে 
আপ্রাণ চেষ্টা করতেছস কি না। সেটাতে ফোকাসড থাকতেছন 

না। তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত থেকেও ভালো 
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(সাদ (তাক কিছু দিনে গা। থা পানি তার গবঠ আগবে সিদ্ান্ত 
| ৬ার পাণিন (011, সাধনা আর ভাগ্যের সহায়ত নিয়ে। 


মেজর ডিসিশন 


অনেক, সময় লাইফে ছোটখাটো বা মাঝারি সাইজের কিছু ডিসিশন 
নিতে হয়। যেমন ধর, পাইথন শিখব, নাকি জাভান্তিপ্ট শিখব? এই 
স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ব, নাকি কোচিং করব? এই ব্যাংকে 


আকাউন্ট খুলব, নাকি ওই ব্যাংকে? পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি 
করব, নাকি ইন্টার্ন গুজব? 


এই সব জিনিসের ইমপ্যাষ্ট লাইফে দুই-এক বছরের বেশি থাকে 
না। সহজেই চাইলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়। তাই এইগুলা নিয়ে 
এক দিনের বেশি একদম চিন্তা করবি না। দরকার হলে তিন ঘণ্টা 
সময় নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বল। ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাটি কর। 
তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে থাক। মাঝপথে গিয়ে ভালো ফিল না 


করলে আবার একদিন সময় নিয়ে চিন্তা করে টুক করে চেইগ্জ করে 
ফেলবি। কোনো ব্যাপারই না। 


মাইনর ডিসিশন 


চিন্থা করতেই 


ইউ 
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টি. 


টামট কথা হচ্ছেন পারফেক্ট ডিসিশন তুই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
মাঃ পারবি না। অর্থাৎ বেশির ভাগ ডিসিশনই খারাপ হবে। এর মধ্যে 
এ চারটা ডিসিশন ভালো হয়ে যাবে। এই দুই-চারটা ডিসিশনের 
একা দিয়ে তোর বাকি ভুল ডিসিশনগুলার ক্ষতি কড়ায়-গণ্ডয় 
এ হয়ে এমন পরিমাণ লাভ হবে যে ওভারঅল আফসোসই থাকবে 
,: আর অনাদিকে কনফিউশন নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর 
হাত, মাসের পর মাস বসে থাকলে_ ১০০% লস ছাড়া কাজের কাজ 
কিছুই হবে না। 

তাই আজকের পর থেকে লাইফে মেগা ইমপ্যাক্ট করে এমন কোনো 
কিছু নিয়ে এক সপ্তাহের বেশি কনফিউজড থাকা যাবে না। ইনপর্টা্ট 
কোনো কিছু নিয়ে এক দিনের বেশি কনফিউজড থাকা যাবে না। 
্ার খুচরাখাচরা কোনো কিছু নিয়ে এক ঘণ্টার বেশি টাইম ওয়েস্ট 
করবি না। 

এক সপ্তাহ, এক দিন, এক ঘণ্টা অর্থাৎ ১-১-১ পলিসিতে ডিসিশন 


নিতে শুরু করলে লাইফ ইজি হয়ে যাবে। 


। 15 019 
| 00 10017010001 0001510), (100 0০5 1001110 ১০৪ 6৪2 00 রে 
| 1071 , 01) 
11001101010, 006 01081 0991101118 15 000 1018 রা রা 
01511001900 001. 00151101011, _17০90019 
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চালাকঢতুর বাতাস পেয়ে, পোস্ত হবে দণ্ড 


ভাইয়া। বুঝতে পারছি তবে চারপাশে এত এত অপশন। 

পনি কী বলেন? আপনিও কি অনেক 
আপপনপপটা আপনার জনা ভালো বা কোন লাইনে গেলে ভালো 
হবে। সেটা কীভাবে বোঝেন? 
_ শোন, কখনো মিষ্টি কিনতে দেখছস? আঙুর কিনতে দেখহুস? 
কমলা কিনতে দেখহুস? দেখবি কেনার আগে দুই-চারটা খেয়ে দেখে। 
এতে যাচাই করাও হয়ে যায়। আবার ফাও ফাও কয়েকটা খাওয়াও 
হয়ে যায়। সবাই এই জিনিসটাকে নরমালভাবে নেয়। কিন্তু আমি 
একটাকে বলি চালাক সিস্টেম। ভার্সিটি লাইফের শুরুতে আমি যখন 
ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, তখন আমি এই সিস্টেম আপ্লাই করছি। এই 
সিস্টেম অনুসারেই_ 

শুধু ভার্সিটি লাইফ না; বরং লাইফের যেকোনো জায়গায় চোখ-কান 

না। এখন তুই যদি চালাক শব্দটার দিকে খেয়াল করস, তাহলে 


দেখতে পাবি- 


চেখে দেখো 


চালাক' শব্দটার প্রথম অক্ষর হচ্ছে চ'। এই "' দিয়ে বোঝায় তোর 
সামনে ইন্টারেস্টিং কিছু এলে সেটাকে 'চেখে' দেখতে হবে। কারণ 
তোর চারপাশে অনেক অনেক অপরচুনিটি আসবে। কখনো কখনো 
দেখবি তোর ফ্রেন্রা ডিজিটাল কিছু একটা করতেছে। ফটোগ্রাফি, 
ইউটিউব, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লেখালেখি, পার্টটাইম চাকরি তোরামি, 
শেখা, বিজনেস কম্পিটিশন, ৰ র্ 

সিফিকেট কোর্স, ফিক ডিজাইন ইতযাট অ ম্পিয়াড, অনলাইন 


দির করার মানে হচ্ছ, তোর চারপাশ থেকে তোকে যোঁচা 
যদি এই জিনিসণুলা কুল। এই জিনিসগুলা ইন্টারেস্টিং। এখন তুই 
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ঙ্গি 


.« তোর নিজেরও কিছু একটা হওয়ার যে ঢাঙ্গ ছিল, সেটা কোনো 
"এ হবে না। অথচ তুই একটু আগ্রহী হয়ে হালকা একটু চেখে 
“ল তোর মজা লেগেও যেতে পারে। তারপর আস্তে আন্তে তুইও 
নিসার ভিতরে ঢুকে যেতে পারবি। তুইও হয়তো একটা মেডেল, 
একটা সার্টিফিকেট, একটা ইন্টার্ন, কিছু ইনকাম করার সুযোগ পেয়ে 
তোর কারিয়ার ডেভেলপ করার নতুন একটা রাস্তা পেয়ে যেতেও 
পারবি। 

তুই যদি দর্শক হয়ে গ্যালারিতে বসে থাকস। কিউরিসিটি জেনারেট না 
করে সাইডলাইনে বসে থাকস। তাহলে কিন্তু তোকে আজীবন দর্শক 
হিসেবে, ওই দ্বাদশতম প্লেয়ার হিসেবেই সাইডলাইনে বসে থাকতে 
হবে। আর যদি দ্বাদশতম প্লেয়ার হিসেবে থাকতে না চাস, তাহলে 
তোকে চেখে দেখতে হবে। পানিতে নামতে হবে। মধু খেতে হলে 
মধুর কাছে যাইতে হবে। 


তাই আজকের পর থেকে তোর যদি কোনো কিছু ইন্টারেস্টিং মনে 
হয়। কুল লাগে। নিজের ভিতরে কিউরিসিটি জাগাবি। একটা দিন 
ফিক্স করে ফেলবি। যেদিন তুই শুধু একটা স্পেসিফিক জিনিস চেখে 
দেখবি। বড়সড় কোনো কাজ হলে সেটার জন্য এক সপ্তাহ ফিক্স করে 
ফেলবি। হয়তো ঈদের এই বন্ধতে বা পূজার এই ছুটিতে বা পরীক্ষার 
শেষের এই বন্ধে বা নেক্সট তিন দিন আমি এই জিনিসটা দেখে ফেলব। 
দেখবই দেখব; যা আছে কপালে। এইরকম ডিটারমাইন্ড হয়ে। একটা 
টার্গেট আর একটা টাইমব্রক সেট করে ঝাঁপিয়ে পড়লে_ তোর চেখে 
দেখার কাজ শুরু হয়ে যাবে। 


লেগে থাকো 
চালাকের সেকেন্ড অক্ষর হচ্ছে *ল'। 'ল' মানে হচ্ছে তোকে লেগে 
থাকতে হবে। কারণ তুই দুনিয়ায় যেটাই করতে চাস না কেন ওটার 
জন্য তোর সামনে বাধা আসবেই আসবে। তুই রিসোর্সগুলা খুঁজে 
পাবি না। প্রোপার গাইডলাইন পাবি না। কোথায় গিয়ে কী করতে হয়, 
কোন জায়গায় কাকে ধরলে কী হয় বুঝবি না। কেউ তোকে গিলায় 
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(গলায় খাওয়ায় দিবে না; বরং সেটার জন্য তোকে বিভিম্ন দরজায় 
ধান্তা দিতে হবে। বিভিমন জনের কাছে ধরনা দিতে হবে। কেট 
একজন একবার না করে দিলেও কাঁচুমাচু করে আবার 

করতে হবে। দরকার হলে তার কিছু কাজ করে দিয়ে হলেও তার 
গিছনে কাঁঠালের আঠার মতো লেগে থাকতে হবে। জায়গামতো দুই- 
একবার ছেচড়ামি করার দরকার হলে, হালকা একটু ছেঁচড়ামি করে 
ফেলবি। কী আছে জীবনে। 


যেমন ধর, তুই যেকোনো একটা অনলাইন নিউজ পোর্টালের 
কন্্িবিউটর বা লেখক হতে চাস। সেটার জন্য তুই হয়তো প্রথমে 
একটা অনলাইন পোর্টালে নক দিলি। তারা রিপ্লাই দিল না। তুই কি 
এখন ছেড়ে দিবি? নাকি আরও দশটাকে নক দিবি? ধর, দশজনকে 
নক দেওয়ার পরও কেউ রিপ্লাই দিল না। তাহলে কি তুই ছেড়ে দিবি? 
স্বপ্নকে পলিথিনে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিবি? ছেড়ে দিবি? 


বি বি রিপ্লাই না পেলে তাদের পোস্টের নিচে ্রভিদিন একটা 


লে নি কে একটা ইনবক্স করছি। তাতেও কাজ না 


5021150| ৬101. 081775902171761 


কামাই করো 


চালাক শন্দটার লাস্ট যে অক্ষর সেটা হচ্ছে 'ক'। এই 

বোঝায় তোকে কামাই করতে হবে। কারণ যা-ই করস না 
কেন। সেটা লেখালেখি, বিজনেস, গান, ফটোথাফি, প্রোগামিং, গযব 

শমেন্ট, লোগো ডিজাইন. ফরিল্যাঙ্সিং, মার্কেটিং, ম্যানুফ্যাকচারিং 

, আর্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং- যেটাই করস না কেন, সেটা দিয়ে কামাই 
করতে হবে। হয়তো প্রথম প্রথম বেশি কামাতে পারবি না। 


তারপরও অল্প হলেও কামাই করতে হবে। হয়তো তোর কাজের দাম 
পচ হাজার টাকা। কিন্তু প্রথম প্রথম তুই নিজেও কনফিডেন্ট না। তাই 
হয়তো বলবি আপনি দুই হাজার টাকা দেন, আমি স্যাম্পল হিসেবে 
করে দিচ্ছি বা তুই ফটোগ্রাফি শিখতেছস। প্রথম প্রথম ক্লায়েন্ট ধরার 
জন্য বিশাল ডিসকাউন্ট দিলি বা কয়েকজনকে ফি ফ্রি ভালো কা 
করে দিলি যাতে তারা অন্যদের কাছে তোর নাম রেফার করে। 


অর্থাৎ অল্প হলেও তুই যা শিখছস, তুই যা পারস সেটা দিয়ে কিছু না 
কিছু কামাই করার চেষ্টা করবি। কেউ তোর স্কিল বা কানের জন্য 
টাকা দিতে রাজি হওয়াটা তোর জন্য একটা কনফার্মেশন যে তোর 
স্কিল ভালো। তোর কোয়ালিটি ভালো। এ ছাড়া কিছু টাকা পেলে 
সেই টাকা দিয়ে তুই আযাডভাল লেভেলে যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র 
কিনতে পারবি। ফ্যামিলি সাপোর্ট করতে পারবি। অল্প কিছু কামাই 
করতে পারলে তোর নিজেরও ভালো লাগবে। তোর কনফিডেলও 
বাড়বে। 

ভাই আভকের পর থেকে কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্র হোক, ক্যারি 
ডেভেলপের ক্ষেত্রে হোক অথবা তোর পাশনটাকেই আইডেষ্টিফাই 
করার ক্ষেত্রে হোক। তুই এই চালাক থিওরিটা আ্াপ্লাই করবি 
ইন্টারেস্টিং কোনো কিছু দেখলে দুই-তিন দিন বা এক সপ্তাহ চেখে 
দেখবি। ভালো লাগলে সেটার পিছনে লম্বা একটা সময় লেট 


নতুন একটা রান্তা তৈরি হবে। 


৪৩ 
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সিক্রেট পাইয়া খুশির ঠেলায় বগল বাজায় জানু 


ফুফুর কাছে শুনছি। আপনি নাকি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট । 
নিয়মিত লেখালেখি করেন। আবার কোচিং সেন্টারেও ক্লাস নিচ্ছেন। 
এত কিছু কীভাবে ম্যানেজ করেন? আপনার সিক্রেট কী? ফর্মুলা কী? 


_ আরে, ফরুলা-ট্মূলা কিছুই না। জাস্ট কয়েকটা জিনিস খেয়াল 
রাখবি। আর কিছুই না। 
বিডিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। একসময় 
তে কলেজে, কলেজ থেকে ভার্সিটিতে, ভার্সিটি থেকে 
চাকরিতে, কিংবা হায়ার স্টাডির জন্য এক দেশ থেকে সম্পূর্ণ অন্য 
দেশে যেতে হয়। এসব নতুন পরিবেশে তুই যদি ভালো করতে চাস, 
তাহলে এই সাতটা সিক্রেট তোকে অবশ্যই ত্যাপ্লাই করতে হবে। 


কে বন্ধু আর কে সিন্ধু 

প্রথমেই তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কে বন্ধু আর কে শক্র। 
কলেজ বা ভার্সিটিতে অনেক সময় দেখবি, কেউ কেউ খুব স্মার্টনেস 
লাইন থেকে বেলাইনে ফেঁসে যাবি। তাই তোকে একটু সিনসিয়ারলি 


খেয়াল করতে হবে, কে তোকে ভালো পথে নিতে চাচ্ছে আর কে 
খারাপ পথে নিতে চাচ্ছে। 


এ ছাড়া তুই ডিফারেন্ট টাইপের পারসোনালিটিওয়ালা মানুষ দেখবি। 


দিচ্ছে। তাই এ রকম ডিফারেন্টটাইপের মানুষদের সঙ্গে মানিরে 
নেওয়ার মেন্টালিটি ওপেন রাখতে হবে। 


ছুই যে জায়গায়ই যাস না কেন, তোকে কিছু কিছু জিনিস 
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কানের অনেক অনেক প্রশ্ন করবি। কীভাবে কী করতেছে জানতে 

টার্ন কেউ হয়তো তোকে ঠিক উত্তর দিবে। আবার কেউ হয়তো 

তাবে ঘোরাবে। যারা ঘোরাবে তারা কিন্তু তোর ফেন্ড না, তারা 
ক্যাটাগরির। তাদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবি। 


হাউ? 


অল মতলব 0115 


হন এনভায়রনমেন্টে গেলে বা নতুন একটা মিটিংয়ে বসলে সবার 
“ সব চিন্লায়-ফাটায় ফেলার দরকার নাই; বরং অবজার্ভ 


রেমপল করছে। তাদের ইন্টারআ্যাকশনটা কী হচ্ছে, সিচুয়েশনটা 
হী সেই জিনিসগুলা অবজার্ভ কর। এরপর মনোযোগ দিয়ে শুনবি 
(10). শুনে ওটাকে আ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবি। তারপর 
শেখার (1.৫) চেষ্টা করবি। হয়তো বাসায় এসে আরেকটু এক্সপ্লোর 


করে দেখলি। এরপর সবার শেষে দরকার হলে কথা বলবি (59810। 


প্থমে অবজার্ভ করবি। তারপর লিসেন করবি। এরপর লার্ন করবি। 
তারপর ম্পিক করবি। অর্থাৎ তুই 01.,9 (00987511566 [,০ঞা 
97০1) বা অলস ফর্মুলা ইউজ করবি। 


ম্যানেজ ইউর সেলফ টু ম্যানেজ ইউর লাইফ 


তুই যখন নতুন একটা জায়গায় যাবি, তোর লাইফের আগের যে 
সিমেট্রি ছিল, আগের যে ইকুয়েলিব্রিয়াম ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। ধর, 
তুই কলেজ থেকে ভার্সিটিতে গেলি, এখন তোর নিজের ইনকাম করা 
লাগতে পারে। নিজেই নিজের জামাকাপড় ধুইতে হবে। অপরিচিত 
মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। ডিফারেন্টটাইপের খাওয়া খাবি। এমন 
আরও অনেক নতুন জিনিস, অনেক নতুন রেসপলিবিলিটিও চলে 
আসবে। 

সো, সব সময় তোকে ওভারঅল কী কী টাস্ক আছে। কী করতে 
হবে। কাজের পাশাপাশি এনজয় করার জন্য ফেন্ডশিপ, ঘোরাফেরা, 
পরীক্ষা, আড্ডা এবং এক্স্টা কারিকুলার রা 


৪৫ 
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কিছালি যোগাযোগ রাখতে হবে। অর্থাৎ তোকে লাইফটাকে ব্যালাগ 
ক 


বাখতে হবে। 


ম্যানেজ ইমোশন, ম্যানেজ ফেইলিউর 

তই একটা জায়গায় যখন যাবি তোর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তোর 
ইমোশনও থাকবে। এই ইমোশনগুলা নানাভাবে তোকে ইনফুয়ে্গ 
করবে। কখনো হতাশ হবি, কখনো প্রেমে পড়বি, কখনো বাশ খাবি 
আবার কখনো ভয় পাবি। এই সিচুয়েশনগুলা তোকে হ্যান্ডেল করতে 
হবে। 

মাঝেমধ্যে তোর দু-একজনের সঙ্গে ইটিশপিটিশ শুরু হয়ে কিছু 
একটা হয়ে যাওয়ার উপলক্ষও চলে আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে গদগদ 
হয়ে জানপ্রাণ সপে দেওয়ার আগে তোকে বুঝতে হবে। কার সঙ্গে 
দিচ্ছি, কতটুকু দিচ্ছি। হয়তো কিছুদিন পরে ওই নদীর ঘ্রোত অন্য 
কারও হৃদয়ে চলে যেতে পারে । কত কিছুই হতে পারে । এইরকম সব 
সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার জন্য তোর একটা মেন্টাল স্ট্রেংঘ থাকতে 
হবে। 

বাস্তব দুনিয়ায় মাঝেমধ্যে তুই কিছুটা পিছিয়ে যাবি। অনেক সময় 
অন্য কেউ তোর মুখের খাবার কেড়ে নিবে। বিনা কারণে তোকে 
ঠকাবে। অপমান করবে। জীবনে চলার পথে এমন অনেক কিছুই 
হবে। সবকিছু হজম করে উঠে দাঁড়ানোর মাইন্ডসেট তোকে আগে 
থেকেই রাখতে হবে। কিছুটা হজম করবি। কিছুটা মেনে নিবি আর 
কিছুটা আযানালাইসিস করবি এবং তোর করণীয় কিছু থাকলে সেটা 
করবি। না হয় সব ভুলে যাবি। 


এক্সট্রা জিনিস এক্সট্রা না 


স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি সবখানেই দেখবি মেইন কাজের পাশাপাশি 
একস কিছু জিনিস আছে। কলেজ বা ভার্সিটিতে এগুলাকে বলে, 
রি আআকভিটিজ। এগুলা থাকার দরকার কী? 

তোর মেইন কাজ পড়ালেখা করা, সেটা তুই অবশাই 


৪৬ 
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রি 


ক রবি। এব বাইরে তুই যদি এই একাটা কারিকুলার আকটিভিটিজে 
গরকস, তাহলে কাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। কাকে ডে 
গে করবে আর কাকে কাজ দিলে সে উন্টা দিকে দৌড় দিবে রা 


্রার€ ভালোভাবে ধরতে পারবি। 


ধু এটাই না, মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বা ট্যুরে যাওয়া, 
একটু রিফেশ হওয়ার বিষয় থাকবে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন যেন না 
হয় যে প্রতি মাসে তুই তিন-চারবার ট্যুরে চলে যাচ্ছস। দ্যাটস 
একটিম। এই এক্সট্রিমের দিকে যাওয়া যাবে না। এনজয় করার 
জনা বা ব্রেক নেওয়ার জন্য তুই হয়তো বছরে দুই-একটা ট্যুর দিতে 
পারস। কিছু মুভি দেখতে পারস। অথবা সপ্তাহে দুই-চার ঘণ্টা আড্ডা 
দিতে পারস। নিজেকে কক্ট্রোলে রেখে। 


নাথিং ইজ আযাবসলিউটলি নেসেসারি 

এই জিনিসটা লাইফের সব স্টেজে সব সময় মনে রাখবি। দুনিয়ায় 
এমন কিছু নাই যেটা ছাড়া তোর চলবে না। তুই ভাবতে পারস, 
ভিপিএ ৫, অঢেল টাকা-পয়সা, সার্টিফিকেটস না হলে, ইংরেজি 
না পারলে, সূর্য না উঠলে লাইফে কিছুই করতে পারবি না। তবে 
এইগুলা মোটামুটি কমন হলেও ১০০% সত্যি না। কারণ দুনিয়ায় 
আ্যাবসলিউটলি নেসেসারি বলতে কিছু নাই। 

তুই যদি সলিড থাকস, অনেস্ট থাকস, হার্ডওয়ার্ক করস: তাহলে তুই 
যদি দুই-চারবার খারাপ করস। দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার। তুই পরের 
লেভেলে গিয়ে ঠিকই উঠে দাঁড়াতে পারবি। 
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নর ঘি বাছু- আইক্কাওয়ালা বাদ 


এই বাছু কাজে লাগাতে হলে তোর পকেটে যত টাকা আছে সেটা 
তোর বড ডাই বা আগুকে দিয়ে বলতে হবে, আমি এই কাজটা অত 
ভাবিখের মধো করে দেখাতে পারলে আমার টাকাগুলা ফেরত দিবে। 
লা হয় দিবে না। অথবা এই চ্যাপ্টারের সব অঙ্ক ফিনিশ করতে না 
পারলে তোর মোবাইল ফোনটা তোর আব্বুকে দিয়ে দিবি। দেখবি 
এমন আইক্কাওয়ালা বাদুর জন্য_-তোর কাজ শুধু ফিনিশ হবে না; 
বরং দৌড়াবে। 


কারণ মানুষ হিসেবে আমরা শক্তের ভক্ত নরমের যম। আমরা ঠেকায় 
পড়লে, ঠেলায় পড়লে, ডলা খাইলে, ঠিকই সব করে ফেলতে পারি। 
কারণ ঠেলার নাম বাবাজি। অথচ রেগুলার সময়ে ভালোয় ভালোয় 


কিছু করতে বললে আমরা টিলামি করি। আর বাঘু দিলে ঠিকই স্যার 
স্যার বলি। 


/00 , 
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তোর যেসব কাজ করা লাগে সেজন্য তুই 
| কি তোর টাইম ভালোভাবে ম্যানেজ করস? 
| নিজেই নিজেকেই ডেডলাইন দেস। নিজে 
নিজেই কি চেক করস তোর কাজটা শেষ 


নিচে লিখে দে গত এক মাসের মধ্যে কোন 
| কোন কাজ ফিনিশ করার জন্য তুই নিজে 
| নিজেকে ডেডলাইন দিছিলি এবং ঠিক 


আর পর. পা 
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নুতা দিয়ে শ্রোতা খোঁজে, না গেয়ে পাস্তা 


ধীরে ধীরে শাবাবের প্রাদুর্ভাব সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে। একটু একটু 
করে খোলস থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতেছে সে। বিডি 
জনের কাছে হেল্প চাওয়া শুরু করতেছে। ইউটিউব, ফেসবুক থেকে 
বিভিন্ন গাইডলাইন রিলেটেড ভিডিও খুজে বের করে। নিজেই নিভেকে 
গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করে। যাদের মতো হতে চায় তাদের ফলো 
করে। ফোকাস থাকার চেষ্টা করে। মাঝেমধোই তার ফোন সাইলেন্ট 
করে চৌকির নিচে রেখে দেয়। যাতে কোনো নোটিফিকেশন এসে 
তাকে ডিস্রাক্ট করতে না পারে। 

নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে। সেটার জন্য সে 
ডাবতেছে। ক্যাম্পাসে একটু ভালো করবে। একটু আযাটেনশন বা 
পান্তা পাবে। সেই জন্য সে কিছু ভিডিও খুজে বের করল। কয়েকটা 
সেলফ হেল্প রিলেটেড বই পড়ল। তারপর ফাহিম সৌরভ ভাইয়ের 
একটা ভিডিও খুঁজে বের করল। সেখানে ভাইয়া গুছিয়ে বলেছেন 
কীভাবে পাত্তা পাওয়া যায়। সেই ভিডিওতে ভাইয়া বলেছেন_ 


পান্তা বা আটেনশন পেতে চাইলে তোমাকে প্রথমেই আযাটেনশন 
পাওয়ার যোগ্য হতে হবে। চিন্তা করে দেখো, তোমার সামনে যদি 
এক শটা বিল্ডিং থাকে তুমি কি একসঙ্গে ওই এক শ বিল্ডিংয়ে চোখ 
রাখতে পারবে? না, পারবে না; বরং যে বিল্ভিংটা সবচেয়ে উঁচু 
বা সবচেয়ে বড় বা যে বিন্ডিংটা সবচেয়ে স্পেশাল, সেটার দিকেই 
তোমার চোখ যাবে। সেটাতেই তোমার আযাটেনশন যাবে। 


এখন একটু চিন্তা করে দেখো- তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলে, তুমি কোনো 
একটা আ্যাঙ্গেলে পাত্তা পাওয়ার যোগ্য হইছ কি না? এটা হতে পারে 
পড়ালেখার দিক দিয়ে। হতে পারে যেকোনো প্রকার স্কিলের দিক 
দিয়ে। অথবা হতে পারে তুমি ভালো গল্প করতে পারো বা স্মার্টলি 
কথা বলতে পারো। এইরকম কোনো একটা আঙ্গেল-ট্যাঙ্গেল আছে 
কি না? যেটা দিয়ে তুমি পান্তা পাওয়ার যোগ্য হতে পারো? যদি থাকে 
তাহলে অনারা তোমাকে পাত্তা দিবে। নচেৎ পাত্তা দিবে না। 


ধরো" তোমার কাছে স্পেশাল কিছু নাই। তাহলে কী করবে? 


সব 
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পক আউটসাইড 
নাশে তাকিয়ে দেখো। কাকে অনারা সবাই পানা দিচ্ছে। সে কে? 
কে কেন সবাই পাত্তা দিচ্ছে? মেকি কোনো কিছু ভালো পারে? না 
শেশাল কিছু করতে পারে? এইরকম আরও কয়েকজনের একটা 
নিষ্ট বানিয়ে ফেলো। যাদের তুমি নিজেও একট্ু-আ+টু পাত্তা দাও। 


ঘুক ইনসাইড 


এইবার নিজের দিকে তাকাও। একটু চিন্তা করে দেখো তোমার 
ডিতরে এমন কিছু আছে, যেটা তুমি ভালো পারো বা যেটা নিয়ে 
তুমি অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড। তাহলে সেটা দিয়ে কিছু একটা করে 
ফেলার চেষ্টা করো। তাহলে অন্যরা তোমাকে পাত্তা দিবে। সেইরকম 
কিছু খুজে বের করতে পারলে তোমার অর্ধেক সমস্যা সমাধান হয়ে 
যাবে। 


আর স্পেশাল কিছু খুজে না পেলে, এমন একজনকে টার্গেট করো 


এবং সে যা যা করতেছে, সেগুলাকে তুমি হুবহু কপি করা শুরু করে 
দাও। 


টেক ইউর টাইম 


ফুট করে সবাই তোমাকে পাত্তা দেওয়া শুরু করবে না। তবে একটা 
কিছু করে ফেলতে পারলে, সেটা চেইঞ্জ হয়ে যাবে। ধরো, তুমি একটা 
বিভনেস কম্পিটিশন জিতে গেছ বা কোনো একটা বিজনেস শুরু 
করছ বা একটা বই লিখে ফেলছ বা পত্রিকায় তোমার লেখা ছাপা 
হয়। তাহলে কিনু লোকজন তোমাকে পান্তা দিবে। তবে এই পাত্তা 
পাওয়ার আগে কিছু হোমওয়ার্ক করতে হবে যো গর 
ছাপা হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার লেখা পাঠাতে হবে। রী 
মানুষের কাছে ধরনা দিতে হবে। অনেক ঘোরাবে। তারপর নে 

থাকলে একদিন হয়ে যাবে। 


5021150| ৬101. 081775902171761 


০ 


হাঁটি হাঁটি পাত্তা 

তুমি ছোট। তাই তুমি যদি কোনো একটা ইভেন্টে যাও। 
তোমাকে পান্তা দিবে না। তো. সেখানে পাত্তা পাওয়ার জন্য ওইখানে 
কিছু কাজ করা শুরু করে দাও। হয়তো স্টেজে কয়েকজন চেয়ার 
আনার চেষ্টা করতেছে। তুমিও সেই কাজ করা শুরু করে দাও। 
অনুমতি চাওয়ার কিছু নাই। জাস্ট শুরু করে দাও। হেল্প করো। 
কিছুক্ষণ পর ওরাই তোমার পরিচয় জানতে চাইবে। এইভাবে 
ওইখানে তুমি রেগুলার হেল্প করতে থাকলে তারা সবাই তোমাকে 
চিনতে শুরু করবে। কয়দিন পর ওদের ওইখানে কোনো কমিটি 
হওয়ার সময়, তোমাকে কমিটিতে পজিশন দিবে এবং তুমি পজিশন 
পেয়ে গেলে পজিশন বা পদবির জোরে নতুন পোলাপানরা অবশ্যই 
তোমাকে পাত্তা দেওয়া শুর করবে। 


ওয়ার্ম ইন্ট্রোভাকশন 


বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, প্রেমের প্রপোজ করার জন্য প্রেমিক 
প্রথমে গিয়ে কথা বলে না। অন্য আরেকজন বা তার বন্ধু গিয়ে বলে, 
অমুক তো হেব্বি জিনিয়াস, অনেক স্মার্ট। সবাই তার পিছনে ঘোরে। 
অর্থাৎ তার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলে প্রেমের জন্য রাজি 
করানোর চেষ্টা করে। এই জিনিসটাকে বলে ওয়ার্ম ইন্ট্রোভাকশন। 


এটা শুধু প্রেমের ক্ষেত্রে না, বিজনেস, নেটওয়ার্কিং বা ডিল পাওয়ার 
জন্য, টিউশনি বা পার্টটাইম চাকরি পাওয়ার সময় অনেক বেশি ইউজ 
করা যায়। কিছুই না। একজনকে খুঁজে বের করবা, সে গিয়ে তোমার 
সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলে মাঠ গরম করে দিবে। তারপর তুমি 
গিয়ে হালকা শরম শরম ভাব নিয়ে গরম গরম কাজ সেরে ফেলবা। 


কোল্ড ইন্ট্রোভাকশন 


অনেক সময় দেখা যায় যে তোমাকে ইন্ট্টোডিউস করার কেউ নেই 
বা তুমি যে মহান কিছু করে ফেলছ, এই কথা জানান দেওয়ার কেউ 
নেই। এই ক্ষেত্রে তোমার নিজের ঢোল নিজেকেই পিটাতে হবে। 


৫৪ 
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চোখ বন্ধ করে এক লাইন বা দুই লাইনে নিজের শানশওকত বলতে 
হাকবা। সেই রকম কিছু বলতে পারলে তোমাকে কিছুটা হলেও পান্তা 
দিতে পারে। 

তবে পাত্তা পাওয়া মেইন উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হচ্ছে পান্তা পাওয়ার 
অসিলায় তুমি কিছু একটা জিনিস ভালোভাবে করতে শুরু করবা। 
নিজেকে নতুন একটা লেভেলে নিয়ে যাবা। তারপর পাত্তা পাইলে 
পাবা। না পাইলে নাই। শ্রোতা না পাইলে নাই। গান গাইতে থাকো। 
গাইতে গাইতে তোমার গানের কোয়ালিটি বাড়বে। শ্রোতাও জমবে। 
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্ 


মাক্জামারা দিনগুলা সব, হয়ে যাচ্ছে উর্তা 


নিজের লাইফকে আরেকটু অর্গানাইজড করতে গিয়ে শাবাৰ 

কিছু প্রোডাকটিভিটি রিলেটেড, পড়ালেখা রিলেটেড 
খুজে বের করে। তাদের মধ একটা ভিডিওতে পেয়ে 
তার লাইফের সঙ্গে মিলে গেছে। সেই ভিডিওতে বলছে_ 


চোখ বন্ধ করে কানামাছি খেলতে পারবা। কিন্তু ফুটবল, ডিক 
কিংবা কৃতকুত খেলতে পারবা না। সেই কারণেই বিশাল একটা 
খোলা মাঠে তোমাকে চোখ বন্ধ করে নামিয়ে দিয়ে যদি বলি_ গোল 
দাও। তুমি গোল দিতে পারবা না। গোলপোস্ট আদৌ আছে কি নাই 
সেটাই তুমি জানো না বা চোখে দেখো নাই। তাই তুমি চাইলেও গোল 
দিতে পারবা না। 


এই অজানা গোলপোস্টের মতো- তোমার লাইফের প্রতিটা দিনই 
তোমার কাছে লক্ষ্যহীন। সকালে বিছানা থেকে ওঠার আগেই তুমি 
ভানো না আজকে তোমার কী কাজ? আজকে কী করতে হবে? কী 
করলে আজকের সারাটা দিন তোমার জন্য ফলপ্রসূ হবে? আজকের 
দিনে কোন কাজটা ফিনিশ করতে পারলে তুমি খুশি হবে? সেটা যদি 
জানো তাহলে সেটা করা তোমার জন্য অনেক ইজিয়ার হবে। আর 
যদি না জানো তাহলে তোমার দিনটা ইউটিউব আর ফেসবুকে খেয়ে 
দিবে। 


তবে সহজ কথাটা হচ্ছে_ গোলপোস্ট ঠিক করতে সময় লাগে এক 
মিনিট। জাস্ট এক মিনিট সময় নিয়ে ঠিক করে ফেলো আজকে 
তুমি কী করবে। বেশি না। জাস্ট একটা মেইন কাজ রাখো। এর 
বাইরে অন্য কিছু থাকলে থাকবে। না থাকলে নাই। তবে মেইন কাজ 
সেট করবা জাস্ট একটা । আর সেটা ঠিক করতে সময় লাগবে এক 
মিনিট। এই এক মিনিটের মধ্যে ৩০ সেকেন্ড লাগবে চিন্তা করতে। 
আর ৩০ সেকেন্ড লাগবে যেই গোল সেট করছ, সেটা একটা কাগজে 
লিখে রাখতে। 


ও 
গেল। যেটা 
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কি 


টা করবা প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এক মিনিট সময় নিয়ে 
ঞ করতে, যে কাজ করতে ঢাইছিলা সেটা করতে পারছ কি না? 
দি করতে গারো তাহলে নিজে নিজে মুচকি একটা হাসি দিয়ে দিবা। 
দেখবা সেই হাসির স্যাটিসফেকশন তোমার সারা দিনের জড়তা, 
লান্তি এক মুহূর্তেই খতম করে দিছে। 


আর যদি কোনো কারণে কোনো এক দিনের কাজ ফিনিশ করতে না 
পারো। তাহলে জাস্ট পরের দিন সেই কাজটা ফিনিশ করার টার্গেট 
সেট করবা। তবে কোনো একটা কাজ টানা দুই দিনের বেশি টানা 
যাবে না। অর্থাৎ এক দিনের কাজ পরের দিন গেলে সেই দিনের মধ্যে 
ফিনিশ করতে হবে। যদি ফিনিশ করতে না পারো, তাহলে বাথরুমে 
গিয়ে দশবার কানে ধরে ওঠবস করবা। ইয়েস, কানে ধরে ওঠবস 
করবা। গুনে গুনে। যাতে কোনো কারণে ফিউচারে তোমার এক 
দিনের কাজ আরেক দিন চলে না যায়। 


এই সিম্পল জিনিসটাই, এই সিম্পল মাইন্ডসেটটাই তোমার গোলপোস্ট 
রেডি করে দিবে। তুমি জানবে কোথায় গোল দিতে হবে। কোন দিকে 
গোল দিতে হবে। 


তবে সব সময় খালি মাঠে গোল দিতে পারবা না; বরং মাঝেমধ্যে 
প্রতিপক্ষের ১১ জন প্রেয়ারের মতো তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে 
ফেসবুক, ইউটিউব, মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশন, নিউজ, পাশের 
বাসার জানালার পিছনের কেউ। 


এই সব প্রতিপক্ষকে পাশ কাটিয়ে লক্ষ্োর দিকে চোখ রেখে তুমি 
যদি সারা দিনের চার ঘণ্টা সময়ও দিতে পারো, তাহলে দিন শেষে 
প্রাণখোলা ক্লোজআপমার্কা হাসি তুমিই দিতে পারবে। 
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আর্জেনট কাজের দোহাই দিয়ে ফাঁপর মারে সাঙ্েস্ট 


শাবাবের কমামোটবা গায়ই তাকে চেতানোর চোটা করে। সিরিয়াস 
শাবার বাল টিকারি মারে। মদিও শাবাব চো্টা করে ইগনোর করতে। 
কত সব সময় পারে না; বিশেষ করে তার কোনো ফ্রেন্ড যখন আসে 
তখন তাদের সামনে টিটকারি করলে শাবাবের খুব খারাপ লাগে 
কি কী করবে সেটা সে বুঝে উঠছে না। 


এরপর একদিন ছুট করে দেখল ফাহিম সৌরত ভাই একটা ভিডিও 
দিয়েছেন ঘষা থিওরি নামে। সেই ভিডিওতে ফাহিম ভাই বলেছ্ছেন_ 


ঘষা শব্দটাকে ইংরেজিতে বলে 'ফিকশন' । যারা ফিজিকস পড়ে তারা 
জানে_ যেই সারফেসে ফ্রিকশন বেশি থাকবে, সেই সারফেসে কোনো 
একটা জিনিস যতটা দূত সামনে যেতে পারত, সে ততটা দত সামনে 
যেতে পারবে না। বরং ঘর্ষণের জন্য স্লো হয়ে যাবে। 


এইবার চিন্তা করে দেখো-_সারা দিনে তোমার সবচেয়ে বেশি সময় 
কাটে কাদের সঙ্গে? হয় চারপাশে যেসব ফেন্ড আছে তাদের সঙ্গে 
নতুবা অনলাইনে যাদের সঙ্গে কথা হয়। অর্থাৎ যারা তোমার ফেন্ড 
তাদের সঙ্গেই তোমার ঘেষ্টাঘেষ্টি বেশি হয়। 


এখন আরেকবার চিন্তা করে দেখো- তুমি যেটা করতে চাও? তুমি 
যে রকম হতে চাও? তোমার যে ড্রিম, সেই টাইপের ড্রিম নিয়ে 
তোমার টারপাশের ফেন্ডরা সিরিয়াস কি না। নাকি ওরা সারাক্ষণ 
মুভি মুভি মুভি নিয়ে হাউকাউ করে। ওয়েব সিরিজে নতুন কী আসছে, 
রাতের বেলার ফুটবল খেলায় কে বেশি গোল দিচ্ছে। কে কাকে রোস্ট 
করেছে, সেগুলা নিয়ে পড়ে থাকে। যদি ওদের সঙ্গে তোমার লাইফের 
গোল, তোমার মিশন, তোমার ড্রিম সিমিলার না হয়, তাহলে ওদের 
সঙ্গে তোমার ফ্রিকশন হবে। এই ফ্রিকশনে তোমার সামনে এগোনোর 
গতি কমে যাবে। তোমার চারপাশের ফ্ে্ডরা যেসব জিনিস নিয়ে 
ট কনা করে, সেটাই সারা দিন তোমার মাথার ভিতর টুথ টুথ টুথ 
। 
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ধরো, তুমি ভালো ডিজাইনার হতে চাও আর তোমার ফ্রেন্ডরা অলরেডি 
ভালো ডিজাইনার বা তুমি প্রোগ্রামার হতে চাও আর তোমার ফ্লেন্ডরা 
ভালো প্রোগ্রামার। অথবা তুমি ভালো গায়ক হতে চাও আর তোমার 
ফেন্ডরা অলরেডি স্টেজ শো করতেছে। তাহলে ওদের সঙ্গে চলার 
কারণে দুই-একটা স্টেজ শো তুমিও মাঝেমধ্যে পেয়ে যাবে। 

সিমিলার ফেন্ডদের ফ্লো থেকে তোমার কিছু না কিছু একটা লাভ 
হবে। হেল্প লাগলে, হেন্প পাবে। সিমিলার জিনিস নিয়ে সারা দিন 


আলোচনা হবে। ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি অনেক জিনিস দেখে 
ফেলবে, জেনে ফেলবে এবং ওদের যেসব কানেকশন, সেগুলা থেকেও 


তুমি বেনিফিটেড হবে। 
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চামে দিয়া কাম সারে কদু-মার্কা ডিটারজেন্ট 


উঠ্টিউট আরেকটা ভিডিও রিকমেন্ড করল, যেটার টাইটেল হচ্চে 
সাইলেন্ট শক্রু। সেই ভিডিও দেখেই শাবাব ভাবল- সাইলেন্ট শক 
আকার কী” আর ভিডিওতে ক্লিক করেই দেখতে লাগল। ভিডিওতে 
বলতেছে_ 

সব সময় নিজের ভিতর থেকে একটা সাইলেন্ট কম্পিটিশন বা হিডেন 
কম্পিটিশন ফিল করবা। তাহলে একটা কম্পিটিটিভনেস এবং একটা 
চ্যালেঞ্জ তোমার ভিতরে আসবে। সেটা দিয়েই চামে চুমে এগিয়ে 
যাওয়ার কাম সারবা। 


ধরো, তোমার ফেন্ড সার্কেল বা আশপাশের কেউ একজন একটা 
কম্পিটিশনে জিতে গেল। ভালো একটা পার্টটাইম জব পেয়ে গেল। 
তিনটা অনলাইন কোর্স কমপ্লিট করে ফেলছে বা ভালো প্রোথ্ামিং 
শিখে ফেলেছে, অথবা গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে চমতকার চমৎকার 
পোস্টার, ওয়েবসাইট ডিজাইন করে ফেলতেছে। এমনকি কয়েকজন 
মিলে বিজনেস স্টার্ট করে ফেলছে। 


আর এই সব দেখে তোমার নিজের মধ্যে মনে হবেই- ইশৃ, আমি 
কেন পারতেছি না, আমার কেন হচ্ছে না। তো এইরকম সিচুয়েশনে 
তুমি এই কয়টা কাজ করবা না। 


/”/ 


দেখো শুধু আউটপুট, না মেপে ইনপুট 


প্রথমেই আমরা একটা ভুল করি। আমরা আউটপুটকে কম্পেয়ার করি। 
ইনপুট বা এফোর্টকে কম্পেয়ার করি না। ধরো, তোমার ফেন্ড ব্রিটিশ 
আমেরিকান টোব্যাকোতে চাকরি পেয়ে গেল বা ঘ্রামীণফোনে চাকরি 
পেয়ে গেল। অথবা বিদেশে হায়ার স্টাডি করতে টপ ইউনিভার্সিটিতে 
স্কলারশিপ পেয়ে গেল। আমরা সেই আউট পুটটা দেখি কিনতু চিন্তা করে 
দেখি না যে এই আউটপুট পাওয়ার জন্য সে কতটুকু ইনপুট দিছে। 
কতটুকু এফোর্ট দিছে, কতটুকু হার্ডওয়ার্ক করছে। সেই হার্ডওয়ার্কটা 
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/₹ আমি করেছি? সেই লেডেলের বা তার ঢাইতে বেশি এফোর্ট নি 
আমি দিছি? তার মতো দিনের পর দিন লেগে থেকেছি? 


তুমি যদি তার লেভেলের হার্ডওয়ার্ক না করে থাকো, তার পরিমাণ 
কাত জেগে জেগে ইংলিশ প্র্যাকটিস না করে থাকো, তাহলে তার 
মতো পজিশনে কীভাবে যাবা? তাই আজকের পর থেকে অন্য কারও 
আউটপুটের সঙ্গে তোমার আউটপুট কম্পেয়ার করতে যাবা না: বরং 
তার এফোর্ট আর তার ইনপুটের সঙ্গে তোমার এফোর্ট আর তোমার 


ইনপুটের কম্পেয়ার করবা। তাহলেই তোমার কী করা লাগবে, নেই 
উত্তর পেয়ে যাবা। 


অন্যকে আন্ডার এস্টিমেট, ফাঁস হবে সিক্রেট 


কখনোই অন্যের সাকসেসের নেগেটিভ কারণ বা ফাও অজুহাত 
খোজার চেষ্টা করবা না। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, কেউ 
বিভনেসে ভালো করলে। তখন আমরা গিয়ে বলি, আহ্‌ ও তো 
নিশ্চয়ই টাকা মেরে দিছে। অথবা চালাকি করছে বা ওখান থেকে 
তো ফ্রি ফ্রি সুযোগ পেয়েছে বা কেউ একজন খেলায় ভালো করে 
ফেললে তার হার্ডওয়ার্ককে না দেখে উল্টা বলে বসি, ওর হাইট 
বেশি। তাই পারছে। অথচ ওর চাইতেই দুই ইঞ্চি বেশি হাইট নিয়ে 
তোমার পাশের বাসার আব্বাস যে গাবগাছ, তালগাহু হয়ে লাঠির 
মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেটা দেখি না। আসলে_ 


অন্যের সফলতার মধ্যে নেতিবাচক কারণ খুজে বের করার মানে 
হচ্ছে তোমার নিজের ঘে সামর্থা নাই, সেটাকে প্রকাশ করা 


আরেকজনের হার্ডওয়ার্ককে আন্ডারএস্টিমেট করার মানে, নিজের 
আবিলিটিকে কাজে না লাগানোর ফশ্দি। নিজের আফসোস, 
নিজের না পারার কামাকে হাই৬ করার চেষ্টা। অনোর অজন নিয়ে 
ব্যাকবাইটিং করার মানে, নিজের ভিতরে যে তেজ নাই, বারুদ নাই, 
সেই জারিজুরি ফাঁস করা। 
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সাইলেন্ট কপি, বাড়ায় এনট্পি 

তুমি যদি কম্পিটিটিভ হয়ে থাকো তাহলে দেখো ও কী কী করছে। 
আর তুমি কী কী করতেছ। অর্থাং তোমাদের দুইজনের একফোর্টের 
লেভেল সেইম কি না। সে যদি চার ঘণ্টা পড়ালেখা করে তুমি চার 
ঘণ্টা পড়তেছ কি না? সে এই এই জায়গায় কোচিং করতেছে, তুমিও 
সেই একই জায়গায় কোচিং করতেছ কি না। তাকে কিছু বলে 
দেওয়ার দরকার নাই। জাস্ট সাইলেন্টলি তাকে কপি করবা। সে যদি 
বুঝেও যায় তারপরেও তাকে কপি করবা। 


তাই টার্গেট সেট করে একজনের সঙ্গে সাইলেন্ট কম্পেয়ার করা শুরু 
করে দাও। পজিটিভলি কম্পেয়ার করো। নিজের স্ট্রেংথ বাড়ানোর 
জন্য কম্পেয়ার করো। নিজের ভিতরে একটা জেদ আনার জন্য 
কম্পেয়ার করো। কম্পিটিটিভ ত্যাঙ্গেল থেকে কম্পারিজন করো। 
কম্পিটিটিভ আযাঙ্গেল থেকে হিংসা করো। তাহলে হিংসা করাটাও 
তোমাকে একটা এনার্জি দিবে। একটা ডায়নামিক নেচার দিবে। 
একটা স্পিরিট দিবে। একটা স্ট্রেংথ দিবে, যাতে তুমি সামনে আগায় 
যেতে পারো। 
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া 

তুই কি ডেইলি ডেইলি কী কী করবি সেই 
| গোল সেট করস? কোনো একটা কাগজে 
| তোর ডেইলি গোল লিখে রাখস? তারপর 


চেক করে দেখস তোর ডেইলি গোলগুলা 
| তুই এচিভ করতে পারছস কি না। যদি ০ 
করে থাকস তাহলে লাস্ট তিন দিনের 


| কী কী গোল ছিল সেটা নিচে লিখে দে। 
| হলেই বোঝা যাবে তুই সিরিয়াসলি গোল 


টি 
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স্ব 


মরা ইঞ্তিনে খরার মাসে উতলে উঠছে যৌবন 


করতেছে দুইটা অর্দানাইভেশনের কমিটিতে ঢুকে গেছে। কা, 
করে প্রোথামিং শিবছে। 


দুই বছর আগের শাবাব এখন আর আগের মতো নাই। আগের 
শাবাবের মরা ইষ্তিনে এখন ভরা যৌবন চলে আসছে! ক্যাম্পাসের 
অন্যরাও সেটা নোটিশ করতেছে। মাঝেমধ্যে তার ফেন্রা এমনকি 
জুনিয়র পোলাপানরাও গাইডলাইন বা সাভেশনের ভন্য আসে। এই 
তো আজকে দুপুরে শাবাবের ক্রমে আসছে তার ফন্ড লিয়াম। লিয়াম 
এসে কিছুক্ষণ গল্প করার পর ভিজ্রেস করে, 


_তুই নিভেকে লাইনে রাখস কীভাবে? আমি তো কোনো টিউটোরিয়াল 
দেখতে গেলে বা অল্প একটু ব্রেক নিতে গেলেই সেই দিন শেষ হয়ে 
যায়। তাই দিন শেষে প্রায়ই দেখা যায় সারা দিনে তেমন কোনো 
কিছুই করা হয়নি। এমন কেন হয়? 


লিয়ামের প্রশ্ন খুনে শাবাব বলে উঠল-_ 


যে মুহূর্তে তুই একা থাকস, সেই মুহূর্তে তুই কী করস-_ সেটা দিয়েই 
নির্ধারিত হয়, তুই লাইফে কী করবি আর কী না করবি। যে মুহূর্তে 
তোকে নির্দেশনা দেওয়ার কেউ নাই, সেই মুহূর্তে তুই নিজেকে কী 


নির্দেশনা দিচ্ছস- সেটা দিয়েই নির্ধারিত হয়, তুই সামনে এগোবি, 
নাকি পিছিয়ে পড়বি। 


শোন, তোর লাইফের ড্রাইভিং ফোর্স, কন্ট্রোল সেন্টার হচ্ছস-_ তুই" 
এহ মুহূর্তে তোর চিন্তাভাবনাকে আযকসেস করতে পারে, একমাত্র 


তুহ। এই মুহূর্তে তুই পড়বি, নাকি পড়বি না_ সেটার ডিসিশন মেকার 
তুই। তোর মরা ইঞ্জিনে যৌবন আনার কাজ করবি নাকি বাঁশবনে 


) নুকায় থাকবি- সেই ডিসিশন নিবি তুই। 
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শুধু এই মূহূর্তের জনা নাঃ বরং তোর লাইফের বেশির ভাগ মুহূর্তের 
(ডিসিশন মেকার তুই। সো, একটু চিন্তা করে দেখ-_ তুই তোর নিন 
হর্তুলাতে কি নিজের সামর্থা নিয়ে স্গেহ করে কাটিয়ে দিচ্ছ, 
নাকি নিজের আযবিলিটি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা ৬ 
কি গজিটিভ মোশন দিচ্ছস, নাকি লুজ মোশনে পিছলা খাচ্ছস? 


একটু ভেবে দেখ। নেগেটিভ সেলফ টকগুলাকে ভিটিতে কতা 
করার চেষ্টা কর। 'ও তো পারবেই, ওর টুট টুট টুট আছে" না বলে, 
বল- ,ও যেহেতু পারছে, আমিও চেষ্টা করে দেখি।' "আজকে মনে হয় 
হবে না' না বলে, বল- “আজকে দরকার হলে এক ঘণ্টা পরে ঘুমিয়ে 
হলেও শেষ করব পারপাশের কেউ আমাকে হেল্প করে না' না বলে, 
বলবি_ এরা কেউ হেল্প না করলেও, আমি নিজে নিজেই করব।' 


নিজে টাস্ক সেট করে দিবি। নিজে নিজেকে ডেডলাইন দিয়ে দিবি। 
নিজে নিজে চেক করবি, ভেরিফাই করবি। কাজ ভালোমতো হয়েছে 
কি না। তাহলে নিজের লাইফের ড্রাইভিং সিটে তুই বসতে পারবি। 
তোর মরা ইঞ্জিনে ভরা যৌবন ফিরে পাবি। 
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জিদি দ্রাতারের বক্ষে লাগছে কড়া তাবিজের টন 


0810547518894818,)... 
কো জা িনদিনি দিতে পাক ধারার ভি 
মধো কিছু ঢোকে না। সব মনে হয় মাথার এক শ হাত ওপর দি 
চলে যাচ্ছে। আর আমি যেই লাউ সেই কদু মধু চু হয়েই আছি। : 


 ার্ডওার্ক করার দরকার আছে। তবে হার্ডওয়াের সঙ্গে 
স্ার্টলি হার্ডওয়ার্ক করার দরকার আছে। 


শোন, ইংরেজিতে কাছাকাছি দুইটা শব্দ আছে। একটা হচ্ছে_ 
€601010) আরেকটা হচ্ছে 90011৬17655, 


এই ইফিশিয়ে্সি আর ইফেকটিভনেসের খেলা দুনিয়ার সব জায়গায়ই 
আছে। যেমন রেগুলার ক্লাস করে নোট বানিয়ে যত মার্কস গায় 
এটি; ভার কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে, কিছু ইফেকটিভ টেকনিক 
খাটিয়ে মার্কস বেশি পায় অন্য আরেকজন। অফিসে গাধার মতো 
খেটে প্রোডাক ন টার্গেট ফুলফিল করে একজন। 11 করার জন্য 
অফিস থেকে ফান্ড গায় আরেকজন। এমনকি গদগদ করে চার বছর 
পয করে একজন। বিদেশ থেকে দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে এসে 
ঘটনা ঘটিয়ে ফুলের মধু খায় আরেকজন । 

এটাই দুনিয়ার খেলা। 
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তাই, লাইফে যেটাই করবি। সেটার জন্য অবশ্যই ডেডিকেটেড হবি। 
হার্ডওয়ার্ক করবি। ইফিশিয়েন্ট হবি। তবে তার পাশাপাশি চোখ-কান 
খোলা রেখে কড়া ইফেকটিভ তাবিজের দিকে খেয়াল রাখবি। অন্য 
কেউ বেটার কোনো সিস্টেম দিয়ে চিমটি কেটে তোর ফিউচার কেড়ে 
নেওয়ার আগেই তোর ভাগের অংশ শস্ত করবি। জিদ্দি হয়ে বুদ্ধি 
আপ্রাই করবি। 


তাহলেই তুই ইফিশিয়েন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফেকটিভ হয়ে উঠতে 
পারবি। 


টি. 
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ধন-জৌলুস গায়েব হবে, হইয়া থাকলে বিস্দাস 


[লিয়াম বলে উঠল] 

কয়দিন আগে তুই হিডেন ফিডেন শুরু নামের একটা তিডিওর লিড 
দিচ্ছিলি না? ভিডিওটা ভাল্লাগছে ভায়া। 

তবে আমার অন্য আরেকটা সমস্যা হচ্ছে ইদানীং। সেটা হচ্ছে দুইটা 
টিউশনি করে টাকা পাই। ক্যামনে ক্যামনে জানি টাকাগুলা সব 
বিন্দাস হয়ে যায়। কী করা যায় বল তো? তুই তোর টাকা কীভাবে 
ম্যানেভ করস? 

_ কিছুই না। ভাস্ট পাঁচটা সিম্পল রুলস মাথায় রাখবি। আর কিছু 
করা লাগবে না। তার ধন দৌলত যা আছে তা তোর কাছেই থাকবে। 
কারণ, 


টাকাপয়সা হচ্ছে আমাদের পশ্চাদ অংশের বায়ুর মতো। চান্স পাইলে 
শব্দ করে বা শব্দ না করে বের হয়ে যাবেই। মাঝেমধ্যে গন্ধ ছড়াবে। 
আবার মাঝেমধ্যে গন্ধ ছড়াবে না। কিন্তু সে পেটের মধ্যে গ্যাস 
হিসেবে থাকলে, বের হয়ে যাবেই যাবে। এ জন্য দেখা যায়, তোকে 
পাঁচ হাজার টাকা দিলেও অনেক কষ্টটষ্ট করে তোর মাস চলে যাইত। 
দশ হাজার দিলেও যাইত। আর এখন মাসে বিশ হাজার টাকা কামাই 
করার পরেও মাস শেষে তুই যেই ফকির, সেই ফকিরই থেকে যাস। 


কারণ আমাদের চারপাশের সবাই অক্টপাসের মতো ঘুঁটির দান বসায় 
রাখছে। সবার টার্গেট তোর পকেটের দিকে। টাকা আসলেই কামড়া 
কামড়ি, খামচা খামচি করে সব গায়েবুল হাওয়া করে দিবে। তাই 
টাকাপয়সা হারিয়ে বিন্দাস না হতে চাইলে নিচের টেকনিকগুলা 
আপ্লাই করবি। 


টাচলেস মানি ইউ হ্যাভ 


নগ্বর ওয়ান রুল হচ্ছে তুই যাই আর্ন করস না কেন, সেটা তুই নিজে 
আর্ন করস বা ফ্যামিলির কাছ থেকে পকেট মানি হিসেবে পাস, 
তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানি, মিনিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানি আলাদা 
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একটা বাংক আযকাউন্টে রেখে দিবি। আর তুই যদি সিঙ্গেল পারসন 
এব করস তাইলে তোর স্যালারির ফিফটি পার্সেন্ট মানি আালাদ 
একটা ব্যাংকে রেখে পিবি। এমন একটা ভাব যে ওই টাকাটার ডি 
আাকাউন্ট বা ওইটার কোনো ক্রেডিট কার্ড তোর কাছে নাই। যাতে 
চাইলেও তুই ওই টাকাটা উঠায় নিতে পারবি না। ওই টাকাটা যদ 
তোর হাতের কাছে না থাকে তাহলে বাধ্য হয়ে যতটুকু টাকা আছে 
অতটুকু টাকা দিয়ে ক করে হলেও ম্যানেজ করার চেষ্টা করবি। | 


ক্রেডিট কার্ড ডায়েটিং 


ক্রেডিট কার্ড খুবই খতরনাক একটা জিনিস। ধর, তুই যদি দুই 
হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে শপিং করতে গেলি। এখন কিছু কিনতে 
হলে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা দামের জিনিস কিনতে পারবি। কিনতু 
তার চাইতে বেশি টাকার জিনিস কিনতে পারবি না। আর তুই যদি 
ক্রেডিট কার্ড নিয়ে শপিং করতে যাস। তোর ব্যাংকে দুই হাজার বা 
কম টাকা থাকলেও তুই দশ-পনেরো হাজার বা বিশ হাজার টাকার 
জিনিস কিনে ফেলতে পারবি। এমন না যে এই বাড়তি টাকাটা তোর 
জন্য ফ্রি। টাকা তোকে দিতেই হবে। মাফ নাই। এ জন্য ক্রেডিট 
কার্ড ব্যবহারকারীরা যদি নিজেদের কন্ট্রোল করতে না পারে, তাহলে 
আজীবন ক্রেডিট কার্ডের ধার শোধ করতে করতেই তাদের জীবন 
চলে যায়। 


সো, তুই যদি ক্রেডিট কার্ডের ফ্রিকুয়েন্ট ইউজার হোস, মাকেমে 
ক্রেডিট কার্ডটা বাসায় রেখে কিছু ক্যাশ টাকা উঠাইয়া তারপর 
এই যে ক্যাশ টাকা উঠাইতে তোকে ব্যাংকে বা এটিএম বুথে যে 
হবে, এই কষ্টের কারণেও তুই অনেক সময় খরচ করতে যাবি না! 


প্লে উইথ সাইকোলজি 

বেশির ভাগ সময মাসের শুরুতে বেতন গেলেই আমরা শপিং করতে, 
মোবাইল কিনতে এবং হাবিজাবি কিনতে চলে যাই। এইটা করাই 
মোরাহারণ মাসের পুরুতে হাতে টাকা বেশি থাকে। তাই বেহিসেবি 


৬৯ 
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খরচ বেশি হয়ে মায়। আর মাগ শেমে ঢাক নাই। 
কমের ডিতবে আলো নাই। আলোর মধো ক্যালগিয়াম 


কাঘাকাটি করে 


টু নছি। 
নাট বলে বে 


আজকের পর থেকে টাকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো 


শি 
করতে যাবি না। বাড়তি কিছু কিনতে হলে মাসের লাস্ট ্ 


স 
ফাবি। তখন হাতে অনেক কম টাকা থাকবে। চাইলেও বেণি দে 
করতে পারবি না। 

বাই উইথ ডবল ক্যাপাসিটি 


নতুন ফোন কেনার খায়েশ হইলে আমরা অনেক সময় কোনো রকমে 
টাকা ধারধুর করে ফোনটা কিনে ফেলি। এইটা করা যাবে না; বরং 
তুই কোনো একটা জিনিস কেনার জন্য তখনই ক্যাপাবল হবি, যখন 
ওই ভিনিসটা কেনার পরেও সেই জিনিসটা যদি হারিয়ে যায় বা 
ছিনতাই হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নগদ ক্যাশ টাকা দিয়ে তুই আরেকটা 
সেইম প্রোডাক্ট কিনে ফেলতে পারবি। সেই ক্যাপাসিটি যখন হবে, 
তখন তুই ওই ভিনিসটা কেনার জন্য হচ্ছে যোগ্য হইলি। 


তবে কখনো যদি কোনো একটা জিনিস না হলেই চলবে না কিংবা 
কেনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ইনকাম শুরু করা 
যাবে, তাহলে হিসাব আলাদা । সে ক্ষেত্রে তুই ধার করে কিছু কেনার 
কথা চিন্তা করতে পারস। 


ইগনোর ডিসকাউন্ট ট্রাপ 


ডিসকাউন্ট দিক আর কুপন দিক। সারা জীবন একটা কথা মনে 
রাখবি দুনিয়ার কেউই তোকে লসে প্রোডাক্ট দিবে না। সেটা সে থার্টি 
পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিক। একটা কিনলে একটা ফ্রি দিক: বরং একটা 
ডিসকাউন্টের মুলা ঝুলিয়ে তোর যেই জিনিস কেনার দরকার ছিল না, 
সেটা তোকে দিয়ে কিনিয়ে নিল। তোর ভিতরে একটা আর্টিফিশিয়াল 
ডিমান্ড তৈরি করে। কিছু টাকা তোর পকেট থেকে তার পকেটে নিয়ে 


. ই 
& ৭০ 
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তাই আজকের পর খোল পেগ গলা) না 0৮11 1 %/% 
অকগ্রদ হলেই সেটা বিএতে খালি নাঃ বর? % ৮৫ /%৫%4 
(কোনো ডিল বা ডিগকাউ৭) না গাকপে4 কি আমি 4৮ 7৮৮9 
ফনতাম? এই গ্র্থোর উত্তর দি 2য় হা, '৮৮% 14 প%৫% 
তোর এই জিনিসটা লাগবে। হি 0সকাষ্ঠন্টের ৮1 প%প নণ্ঠ 
আর যদি ডিসকাউন্ট দেখেই মনে হয় এঠ গিনিপটা ভালো বা কে 
লাগতে পারে বা ফিউঢারে লাগতে পারে। এটার মানে হচ্ছে ভোর 
জিনিসটার দরকার নাই। তুই ডিসকা্টন্টের ঢরপে পর্্স! 

সব সময় একটা কথা মনে রাখবি। আমরা যেমন দাত থাকতে দাতের 
মর্ম বুঝি না। সেই একইভাবে টাকা থাকতে টাকা সেভ করার নর্দ 
বুঝি না। তবে মর্ম একদিন ঠিকই বুঝবি। যখন দেখবি মার্স 
সিচুয়েশন ট্যাকেল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা ম্যানেভ করতে নানুমের 
দ্বারে দ্বারে হাত পাতা লাগতেছে। সেই দিনে পড়ার আগেই লাইনে 
চলে আয়। 
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৫ হ্থ 


মাইনকা চিপায় ক্রাশ খাবে পারবতীর দেবদাস 


কি দোস্ত, রেজান্টটাকে তো লাইনে আনতে পারলাম নী। 
তুই গত দুই সেমিস্টারে তো ফাটায় দিচ্ছস। আবার ॥ জট 
করছস। ডিবেটিং ক্লাবের সেক্রেটারি ছপেচাপে মাইনকা চিল জর 
কত-কী যে করস, কে জানে। আর আমি দুইটা করে 
পড়ালেখায় দেবদাস হয়ে যসে আছি। জামাকে কিছু একটা রাহা নে 
করে দেবন্ধু। 

_ ও, এই কথা। এই জন্য একটা চিকন কিছু বুদ্ধি আছে। দাঁড়া 
বলতেছি। 


যাদের পড়তে ভাল্লাগে না। পড়তে মন চায় না। পড়তে ইচ্ছে করে 
না। কিংবা পড়ার টাইম ম্যানেজ করতে পারে না, তাদের জন্য খুবই 
আরামের একটা ট্রিকস আছে। আমি আরামের এই জিনিসটাকে বনি, 
59 ফর্ুলা। এই 7২৪ওণ' ফর্মুলাটা আ্যাপ্লাই করতে গিয়ে প্রথমেই 
[25]-এর ভিতরের 7-এর দিকে খেয়াল কর। 


8 দিয়ে 21610107966 


এই 7 দিয়ে বোঝায় এলিমিনেট (811117866) করে ফেলা। তাই 
তোকে কিছু জিনিস এলিমিনেট করতে হবে। এখন তুই চিন্তা করে 
দেখ_ সারা দিন না পড়লেও সারা দিনের সময়টা কোনো না 
কোনোভাবে পার হয়ে যায়। তো, এই সারা দিনের সময়টা তোর 
কোনো কোনো ফাও কাজে চলে যায়? মোবাইল টিপাটিপি করতে? 
ফেসবুক ঘাটাঘাঁটি করতে? ইউটিউবে স্তুলিং করতে? বন্ধুদের সঙ্গে 
ট্যাট করতে? নাকি ভিডিও গেমস, মুভি দেখার পিছনে। কিসের 
পিছনে যায়? সেটার ছোট খাটো একটা লিস্ট বের কর। 


লিস্ট হয়ে যাওয়ার পর তোর একটা কাজ। সেটা হচ্ছে তোর এই 
স্টের সবচেয়ে বড় তিনটা কাজ করা বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ তুই 


যেসব কাজে সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করস, সেগুলাকে এলিমিনেট 
করতে হবে। 
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ঘরে ভোর আপ্মুকে তিনদিনের জন দিয়ে দিবি বা তুই ঘি নি 
না করে সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকস। তাহলে এই বিছানা কাঁথা 
বানিশ তোর রুম থেকে বের করে বারান্দায় বা তোর পাশের রুমে 
নিয়ে রেখে আসবি। অর্থাৎ যে কাজগুলা তোর সময় খেয়ে ফেলে, তুই 
তাদের খেয়ে ফেলবি। ন্‌ 


ও দিয়ে 90৩০1%0 


এই ও দিয়ে বোঝায়_ তোকে একটু স্পেসিফিক (3০০170) হতে 
হবে। সেটা বেশি দিনের জন্য না বা পুরা দিনের জন্য না; বরং ছোট্ট 
একটা সময়ের জন্য। শর্ট একটা ডিউরেশনের জন্য। কখনো চিন্তা 
করবি না যে এই সপ্তাহ পড়ে ফাটাইয়া ফেলব বা আজকে সারা দিন 
শুধু পড়বই পড়ব। খাওয়া, বাথরুম কিছুই করব না। খালি পড়বই। 
এই সব চিন্তা করে কোনো লাভ নাই; বরং তুই চিন্তা করবি_ আমি 
জাস্ট এক ঘণ্টা পড়ব। তার বেশি না। 


আর খুব খায়েশ হলে_ বড়জোর দেড় থেকে দুই ঘণ্টা। এর বেশি 
চিন্তাই করবি না। আর এই এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে দশটা সাবজে্ট 
না। এমনকি একটা সাবজেক্টের সবকিছু না। শুধু সিমপন, স্পেসিফিক 
একটা জিনিস ডিসাইড করবি। যেটা এক ঘণ্টার মধ্যে আমি শেষ 
করব। এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ না হলে দেড় বা দুই ঘণ্টার মধ্যে শেম 
করব। এ রকম একটা ডিসিশন নিলে তোর জন্য টা্গেটটা অনেক 
ছোট এবং স্পেসিফিক হয় এবং সেটার জন্য সাহসও করা মা 
আ্যাটেম্পট নেওয়াটা ইজিয়ার হয়। 


শু' দিয়ে 1110690% 


এই শু" দিয়ে বোঝায় টাইমবক্স (গা110০)1 অর্থাৎ তোকে একটা 
টাইমবক্স সেট করতে হবে। ধর, সারা দিনে তুই অন্ত 
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সোশ্যাল মিডিয়া। হাবিজাবি। সেখুলা কর। কোনো সমসা নাই। শধু 


সাবা দিনের মঞ্চে জাস্ট দুই ঘণ্টার দুইটা টাইমবকা সেট করবি। 
এশলাকে আমি বলি ডিসকানেকটেড বা আনালগ টাইমবক্কা। 


যাঙে সারা দিনের মধো মোট চার ঘণ্টা সলিড টাইমবক্গা হয়ে যায়। 
₹ই সারপ্রাইজড হয়ে যাবি যে অন্য সময় তুই সারা দিনে যতটুকু 
পডতি, দুই ঘণ্টার দুইটা টাইমবক্সের মধ্যে তুই তার চাইতে বেশি 
পড়ালেখা করে ফেলতে পারবি। 


২ দিয়ে [:০৮/৪৫ 


এই & দিয়ে বোঝায় রিওয়ার্ড (২০৮10) কারণ কী? ছোটবেলায় 
তোকে যখন তোর আম্মু বলত যে এই অস্কটা শেষ কর বা তুই যদি 
ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করস তাইলে তোকে আইসক্রিম দিব। নতুন 
জামা কিনে দিব। অথবা এই জিনিসটা খাইতে দিব বা মোবাইলে 
খেলতে দিব। সেই লোভে বা সেই আশায় কিন্তু তুই সিরিয়ালসি 
পড়ালেখা করতি। 


এখন সেই রিওয়ার্ড সিস্টেমটা তোকে আবার চালু করতে হবে। নিজে 
নিজে। ধর, তুই একটু পরে খাবি। তার আগে তুই বিশ মিনিট বা ব্রিশ 
মিনিটের একটা শর্ট স্পেসিফিক টার্গেট সেট করে ফেল। আচ্ছা, আমি 
যদি এই কাজটা ফিনিশ করতে পারি, তাইলে তারপরে গিয়ে লাঞ্চটা 
বা ডিনারটা করব। 


যখন তুই এই কাজটা শেষ করে লাঞ্চ করতে যাবি, তখন ওই 
লাঞ্চটা তোর কাছে একটা রিওয়ার্ড হিসেবে চলে আসবে। হয়তো 
তুই খাইতিই কিন্তু এখন একটু স্ট্রাটেজিকভাবে তোর ওই খাওয়াটা 
তোর কাছে একটা রিওয়ার্ড হিসেবে আসবে। 


একইভাবে তুই হয়তো একটা জামা কিনবি বা ব্যাকপ্যাকই কিনবি, 
কিনতু একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলি। ঠিক আছে আমি যদি এই চ্যাপ্টারের 
চপ্লিশটা অন্ক শেষ করতে পারি তাইলে আমি এই কাজের রিওয়ার্ড 
হিসেবে নিজেকে এই জামাটা উপহার দিব। তার মানে তুই উপহার 


৭নি 
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দিচ্ছস বা পুরস্কার হিসেবে পাচ্ছস। তখন ওই জিনিপটা তোর নিজের 
একটু ভালো ফিল হবে। যতবার তুই ওই জামাটা পরবি, ততবার 
তোর মনে হবে আচ্ছা, কেমেস্টির প্রথম দশ চ্যাপ্টার রিভিশন দেওয়ার 
িওয়ার্ড হিসেবে আমি এই জামাটা পাইছি। 


এই রেস্ট (২257) থিওরি আগ্লাই করলে যার পড়তে ভাল্লাগে না, 
পড়তে মন চায় না বা পড়তে ইচ্ছে করে না। সে এই সিস্টেম দিয়ে 
পড়ালেখা এনজয় করতে পারবে। 
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জপ: পপ প্ 
জা 


কিছু করতে বসলে, কোনো কিছু শিখতে 


[ বসলেই কি তুই ইন্টারনেটের মধ্যে হারিয়ে 
| যাস? যদি হারিয়ে যাস তাহলে ইন্টানেট বা -ন] 
মোবাইলের চন্করে তোর ফিউচারকে রক্ষা 


| করার জন্য তুই কোন তিনটা কাজ আজকে 
থেকে করা শুরু করবি? সেগুলা নিচে লেখ। 


+য চারার রাবারের গ্যার 
তোর উত্তর- 
১. 


২. 


৩. 
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গারিয়ারে বেদিশী হয়ে, বুক করলে চিন চিন 


ন্িটি থেকে পাস করে যাচ্ছে শীবাব। এত দিনে ভার্সিটিতে কিছুটা 
এম করে ফেলছে শাবাব। ডিপার্টমেন্টে ফোর্থ হয়েছে। ডিবেটিং 
৭ সেকরেটারি। কারিয়ার ক্লাবের প্েসিডেট সে। পাস করে 
যার আগে ভার্সিটির ফাস্ট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ারের কয়েকজন 
মলে দেখা করতে আসছে শাবাবের সঙ্গে। তাদের নিয়ে শাবাব ঢা 
খেতে বসেছে ক্যানটিনে। সেখানে আফিফ নামের একজন শাবাবকে 
ভিজ্ছেস করল। " 


জাচ্ছা শাবাব ভাই, আপনার তো সব সেট। পাস করার আগেই জব 
অফার পেয়ে গেছেন। হয়তো কদিন পর স্কলারশিপ পেয়ে দেশের 
বাইরে চলে যাবেন। এই দিকে আমাদের অবস্থা তো কেরোসিন। 
চোখে-মুখে অন্ধকার দেখি। কিছু একটা করতে হবে। কিনতু উপায় 
কী? ক্যারিয়ার কীভাবে সেট করব? 


_ না আফিফ, অত বেদিশা হয়ে বুক চিন চিন করার দরকার নাই। 
আমি তিন রকমের ক্যারিয়ারের কথা বলে দিব। তুই যেকোনো একটা 
লাইনে আযাকশন নিলেই ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে যাবে। 


চান্গু ক্যারিয়ার 


ক্লাসের বা তোর 
তুই একটু চোখ বন্ধ করলেই বলে দিতে পারবি তোর কার 
আশপাশের কোন ছেলেটা বা কোন মেয়েটা ভালো কর সিনসিয়ার বা 
তুই নাঃ বরং তোর আশপাশের সবাই জানেন গে খুবই রেুনার, 
পড়ালেখায় খুব ভালো অথবা আযাকটিভিটিগ কোনো একটা কাজ 
খুবই অর্গানাইজড। রেস্পন্সিবিলিটি নেয়। তাকে 


থাকে। হয় 
তার মানে যে পারসনটা তার ভার্সিটি দিক থেকে অথবা 


5021180| ৬৬101. 08177502171761 


খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি ওর ক্যারিয়ারটা কিন্তু পাস কা 
পরে চাকরিতে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নাই; বরং ্ 
ক্ারিয়ারটা শুরু হয়ে গেছে ভার্সিটিতে ঢোকার শুরু থেকে। সো 
তুই যদি চালু ক্যারিয়ার করতে চাস তাইলে তোকে ভার্সিটি লাইফেই 


সিনসিয়ার হতে হবে। 


চলনসই ক্যারিয়ার 

ধর, তুই ভার্সিটি লাইফের প্রথম দুই-তিন বছর প্রেমের জলে, আড্ডার 
তলে, আলসেমির ফলে কিংবা নিজের ভুলে তেমন কিছু করতে পারস 
নাই। এখন থার্ড ইয়ারে এসে তোর হদিস হইল, আচ্ছা এখন তো 
আমাকে পাস করতে হবে। সংসারের হাল ধরতে হবে। ইনকাম করে 
ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে হবে। ওইদিকে আমার যার সঙ্গে আংটা 
লাগানো আছে তার ফ্যামিলিও খোঁচা দিচ্ছে। 


তোর যখন হদিস হবে তখন তুই যদি হুড়হড় করে কিছু একটা রাস্তা 
বের করস। আচ্ছা ঠিকাছে_ আমি এই সাবজেক্টে পড়তেছি, এইটা 
হচ্ছে ক্যারিয়ার, এইটাতে আমার একটু ভালো হইতে হবে। এই 
জিনিসগুলা কোন কোন জায়গা থেকে শেখা যায়? তুই অনলাইনে বা 
ইউটিউবের ভিডিও দেখে ওই একটা টপিকে একটু এক্সপার্ট হওয়ার 
চেষ্টা করলি। অর্থাৎ তুই লাস্ট মোমেন্টের ক্যারিয়ারটাকে ডেভেলপ 
করার জন্য এক্সট্রা সময় দেওয়া শুরু করলি। 


হায় হায় ক্যারিয়ার 


এই হায় হায় ক্যারিয়ারওয়ালাদের ভার্সিটি লাইফের চার বছর চলে 
খায় বারবার ফেল করতে করতে বা কোনো রকমে টেনেটুনে পাস 


গা লিয়ন আমাকে চাকরি কে দিবে? বাসা 
দেওয়া বন্ধ। মেসের টাকা যাই? 
যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। নাই। আমি এখন কই 


৭৮ 
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তখন তারা নাকানিচ্বানি খাওয়া শুরু করে চিন্তা করে, আচ্ছা 
সাবজেক্টে পড়া ভুল হয়ে গেল, অন্য সাবজেক্টে পড়লে ভালো হতো। 
এরপর দুই বছর বিসিএসের পিছনে ঘোরে। কোনো হদিস না পেয়ে 
ব্যাংকের চাকরি খোৌঁজে। এইভাবে আরও তিন বছর নষ্ট করে। 


শেষ পর্যন্ত ওদেরও একটা না একটা গতি হয়। হয়তো শুরুর দিকে 
অনেক অনেক কষ্ট হয়। কিছু সময় ফ্রাস্টেশন আর টেনশন দিয়ে 
যায়। তারপরও ওরাও শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো একটা রাস্তা 
ঠিকই বের করে ফেলে। 


এত কথার সামারি হচ্ছে, লাইফে তুই এই তিনটা ক্যারিয়ারের যেটাই 
নিস না কেন। একটা না একটা সময় সেই পরিমাণ কষ্ট তোকে 
করতেই হবে। তাই সময় যদি থাকে আগেই কষ্টটা কর। আগেই 
লাইফটাকে লাইনে আনার চেষ্টা কর। আর তুই যদি কষ্ট এখন করতে 
না চাস, কষ্ট থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই। হয় আজকে কষ্ট 
করবি, নাহয় আগামীকাল করবি, নাহয় পরশু। অর্থাৎ কষ্ট তোকে 
করতেই হবে। কষ্ট না করলে কেষ্ট বা মিষ্ট কোনোটাই মিলবে না। 


আর এই তিনটার কোনোটাই যদি ব্যাটে-বলে টাইমিং করতে না 
পারস, সে ক্ষেত্রে চার নদ্বর অপশন হচ্ছে_ বড়লোক শ্বশুর দেখে 


একজনকে বিয়ে করে ফেলা। 


এই 
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স্ব 


মামা খালুর লিংক পেলে, উপচে পড়বে আয়োডিন 


আহি আনার জিছেগ করল, 


শানান ভাই, অনেকেই তো বলে মামা-খালু ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় 
না। তাহলে আমি কীভাবে ঢাকরি পাব? আমার তো কোনো মামা- 
খালু নাই। আয়োডিন, ক্লোরিন কোনোটাই নাই। 


_ বিশ্বাস করস আর না করস-_ দুনিয়ায় যত হায়ারিং হয়, যত মানু 
টাকরি পায় তার ৭০% মানুষ চাকরি পেয়ে যায় মামা-খালুর ভোরে 
বা কারও সঙ্গে কানেকশন আছে সেই নেকনজরে। কিংবা কেউ তার 
সিভি/রেজুমি রেফার করছে, সেই রেফারেন্সে। তাই, কেউ যদি বলে 
'মামা-খালু ছাড়া চাকরি জোগাড় করা যায় না।' ঘটনা কিন 


লাশ! 
আমি যে জবটা পাইছি। সেটাও আমাদের এক সিনিয়র ভাইয়ের 
রেফারেন্সে। রাজীব ভাই নামে একজন আছেন। তোরা যখন ছার্ট 
ইয়ারে ছিলি, তখন উনি পাস করে গেছেন। তোরা হয়তো চিনবি 


না। তিনিই মূলত আমার মামা-খালু। তার বদৌলতেই আমি ভবটা 
পাইছি। 


তা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে- তুই মামা-খালু কই পাবি? টেনশন করার 
কিছু নাই। আমি তিনটা সিস্টেম বলে দিব। তাহলে খুব সহজেই 
মামা-খালু, মামানি-খালামণি, এমনকি মামাতো বোন-খালাতো বোন 
সব জোগাড় করে ফেলতে পারবি। খুবই সিম্পল ব্যাপারস্যাপার। 
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এর উদ্টাটাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ গুদের অফিসে বা ওদের ট 
,1না পজিশন খাদি হলে ওরাও তোকে নক দিতে পারে টং রঃ 
এ কিংবা এদের অফিসে তুই ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাইলে 

শতিিত জর 


১০ জানস কোন সিনিয়র ভাইয়া-আপু কোথায় জব করছে। তখন 


£ই তাদের জিজ্ঞেস করতে পারবি, ওই কোম্পানির ইন্টারভিউয়ে কী 
কম প্র করে? 


এমনকি কোনো সিনিয়রের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ থাকলে তুইও 
(রিকোয়েস্ট করতে পারস, তোর সিভিটা ফরোয়ার্ড করে দিতে। 
তিনি ফরোয়ার্ড করে দিলে তোর সিভি কিছুটা প্রায়রিটি পেয়ে গেল। 
তার সঙ্গে সঙ্গে তুই তোর সিনিয়র ভাইয়া-আপুকে তোর মামা-খালু 
হিসেবে কাজে লাগায় ফেললি। 


তবে হুট করে কোনো সিনিয়রকে রিকোয়েস্ট করলেই সে তোর 
জন্য গলে যাবে না। এ জন্য ক্যাম্পাসে থাকার সময় তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে হয়। ডিপার্টমেন্টে দেখা হলে কথা বলতে হয়। 
তারা ডিপার্টমেন্টের কোনো ইভেন্টে বা কোনো ক্লাবের কমিটিতে 
থাকলে এবং তুইও যদি সেই ক্লাবের সদস্য হয়ে থাকস। তাহলে 
ক্যাম্পাসে থাকতেই ওদের সঙ্গে তোর একটা কানেকশন, একটা 
ভালো কমিউনিকেশন তৈরি হয়ে যাবে। 


একটা ব্যাপার। এই প্রফেশনালদের মধো একটা গ্রুপ তোর হাতের 
কাছেই আছে। তারা হচ্ছে তোর ডিপার্টমেন্টের টিচার। কারণ 
ডিপার্টমেন্টের যারা টিচার তাদের কম-বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে 
কানেকশন আছে। এ ছাড়া তাদের ফ্রাই বিভিয় কোম্পানিতে 
এত দিনে বড় বড় পজিশনে এ চলে গেছেন। প্লাস কোনো 8 
লোক লাগলে তারা অনেক সময় টিচারদের করে 
কাউকে দিতে পারবে কি না। 
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এলটজাবে তই একটু চোখ কান খোলা রাখলে তোর ভার্সিটির 
নীল অন। জগিটিবও সেইম [ডপাামেনের গিনিযরদের পোফা্টল 
এও লতি পানানি। তোর ফিন্ডের কোনো সোশাল মিডিয়া গগ 
রি আলামনাই ইজেগী হলে বা ওয়ার্কশপ, সেমিনার হলে সেখানে 
1৬ার টো করাবি। ইট্টারেস্টিং প্রশ্জ করার চোঁঠা করবি। এতে 
এরটা পরিচয় ডেভেলপ হবে। এরপর তোর যখন চাকরি লাগবে, 
তখন তুই মেসেজ দিলে, ওরা রিকগনাইজ করবে। তার মানে 
এখানেও কিন্তু তোর মামা-খালু তৈরি হয়ে গেল। 


আরেকটা চিকন বুদ্ধি হচ্ছে- ভার্সিটির কোনো ইভেন্টে প্রফেশনালদের 
গেস্ট হিসেবে ইনভাইট করা। যেমন হতে পারে- ক্যারিয়ার ক্লাব, 
ডিবেটিং ক্লাব, কালচারাল ক্লাব ইত্যাদি কোনো ইভেন্টে। এগুলায় 
ইনভাইট করলে, কবে ইভেন্ট? কবে আসবে? ইভেন্টে কোন টপিক 
নিয়ে কথা হবে? এইগুলা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই রিলেশন 
তৈরি হয়ে যায়। 


বন্ধ, মামা-খালু 

তোর ক্লাসে, তোর ভার্সিটিতে, এমনকি তুই যে সাবজেক্টে পড়তেছস, 
সেই একই সাবজেক্টে কিন্তু অন্য ভার্সিটিতে তোর সমবয়সী অনেক 
পোলাপানই আছে। তাদের বেশির ভাগের সঙ্গেই তোর কানেকশন 
নাই। যোগাযোগ নাই। খাতির নাই। অথচ তুই যদি তোর ডিপার্টমেন্টের 
ক্লাসমেটদের সঙ্গেই ভালো যোগাযোগ রাখস, ভালো খাতির থাকে, 
ভালো ফেন্ডশিপ থাকে, তাদের অনেকেই হয়তো তোর আগে চাকরি 
পেয়ে যাবে। সে যেই কোম্পানিতে চাকরি করে সেখানে যদি নতুন 
কোনো জব ওপেনিং চলে আসে। তাহলে তোর ফেন্ড কিন্তু তোকে 
রেফার করে দিতে পারে। বাস, তোর চাকরি হওয়ার একটা সুযোগ, 
একটা রাস্তা কিন্তু তোর ফেন্ডুরাই তোকে দিয়ে দিতে পারে। 


সো, ফেন্ড হিসেবে ওদের ইগনোর করা বা ওদের সঙ্গে চালাকবাজি 
করা ঠিক হবে না; বরং ভার্সিটি লাইফে চেষ্টা করবি ওদের হোল 
করতে। ওরা যাতে জানে যে তুই একজন ভালো পারসন। তাহলে 
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ফিউচারে জবের রেফার করার সুযোগ আসলে বা কোনো জায়গায় 
সে ইন্টারভিউ দিছিল সেখানে কী কী প্রশ্ন করছে, কোন সিভি দিছে, 
সেগুলা জানতে চাইলে তারাও তোকে হেল্প করবে এবং তোর ফেন্ডরাই 
তোর মামা-খালু হিসেবে কাজ করবে। কী মজা!!! 
এই মামা-খালু বানানোর কাজটা ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন কর, 
দেখবি চাকরি পাওয়াটা হাতের মোয়া হয়ে গেছে। 
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স্টার্টআপের রিস্ক নিয়ে দেখাইতে পারলে কেরামতি 


আফিফ আবার জিজ্ঞেস করল। 


ডাইয়া, আমি আর আমার আরেক ফ্রেন্ড মিলে ভাবতেছি একটা 
স্টার্টআপ শুরু করব। কীভাবে কী করব বুঝতেছি না। আপনি তো 
ভার্সিটি লাইফে বিজনেস দিছিলেন। তো, আপনার কী মনে হয়। 
আমরা কি পারব? 


_ শোন, বিজনেস বা স্টার্ট আপও অনেকভাবে করা যায়। তবে আমার 
বিজনেসে যেহেতু অলরেডি লালবাত্তি বলে গেছে, তাই আমি একটু 
কঠিনভাবে বলতেছি। যাতে তোরা ঝড়ে বক মারার কেরামতি, কম 
চেষ্টার মেরামতি, লংটার্ম অসম্মতির ফ্যাসাদে আটকে না যাস। তাই- 


আগে চেক কর, তারপর ঝাঁপিয়ে পড় 


বিজনেস বা স্টার্টআপ দিতে গেলে, প্রথমেই সবকিছুই নিয়ে নামতে 
যাবি না। ধর, তুই একটা ফুডের চেইন (একই নাম অনেকগুলা 
রেস্টুরেন্ট দেশজুড়ে থাকবে) এমন একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চাস। 
প্রথমেই তোকে রেস্টুরেন্ট বা জায়গা ভাড়া নিয়ে ফেলার দরকার 
নাই; বরং প্রথমেই খাবার বানিয়ে ভার্সিটির সামনে একটা ভ্যানে 
করে নিয়ে যা। খাবারটা পরিবেশন কর। দেখ, লোকজন খেতে পছন্দ 
করে কি না। দাম দিতে চাইলে তারা কত টাকা দিতে চায়। আগে 
ভালো করে বোঝ খাবারের ডিমান্ড আছে কি না। কোয়ালিটি ঠিক 
আছে কি না। লোকজনের ফিডব্যাক নিয়ে খাবারের উপাদান, স্বাদ, 
পরিমাণ, দাম, প্যাকেজিং আ্যাডজাস্ট কর। তারপর গিয়ে রেস্টুরেন্ট 
ভাড়া করার চিন্তা কর। 


শুধু রেস্টুরেন্ট না; বরং যে বিজনেসই হোক: আগে ডিমান্ড, কোয়ালিটি 

বুঝে নিতে হবে। তুই যদি ইলেকট্রনিকসের বিজনেস করতে চাস। 

ই-কমার্স করতে চাস। না বুঝেই এক লাখ বা পাঁচ লাখ টাকা 

দিয়ে সাইট বানায় ফেলবি না। তাইলে দেখা যাবে, সাইট বানাইলি, 

মোবাইল আ্যাপ বানাইলি কিন্তু তোর ওই সাইটে, তুই ছাড়া আর কেউ 
টির. ৮ 
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এতে না পারলে সেলস, বিজনেস হবে ই; 


1010এনার হতে হলে তোকে সেলসে 
[4 তোর প্রোডাঈ। বা সার্ভিস বিক্রি 
(01 হাঞ্ছস তুই রি 


হতে হবে। প্রথম 
কজন 

। তবে তোকে যে শুধু তোর ভিটা 
হবে, বিখয়টা এমন নাঃ বরং তোর কোম্পানি চাট 
পোকগুনকে, কনভিঙ্গ করতে হবে। তুই যে এই এ্রাধেনারশিপের 
গণি দিবি। ছয় মাস বা এক বছর তোর কোনো ইনকাম থাকবে না। 
এই জিনিসটা তোর বাসার লোকজনকে কনভিন্গ করতে হবে। তোর 
যাদ স্পেশাল কেউ থাকে তাকে কনভিঙ্গ করতে হবে। এমনকি তুই 
যদি কারও কাছ থেকে ইনভেস্ট নিতে চাস, তাদের কাছেও তোর 
এই আইডিয়াটা সেল করতে হবে। 


কমে গেলে ধৈর্য, বিজনেস করে দিবে ত্যাজ্য 


অনেকেই মনে করে বিজিনেস শুরু করার পরের দিন থেকেই কাঁড়ি 
কাঁড়ি টাকা ঝাপায় পড়বে। বিষয়টা ওইরকম না; বরং বিষয়টা হবে 
তুই শুরু করলি, হয়তো একজনের কাছে কিছু একটা প্রোডার বিক্রি 
করতে যাবি। বিজনেস স্টার্ট করার আগে সে বলবে_ আমরা কিনব 
খুবই ভালো আগেড়া-বাগেড়া। পরে যখন তুই প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির 
হবি, তখন বলবে_ আজকে না। আজকে বৃষ্টি বেশি ঢাকার রাস্তায় 
জ্যাম বেশি। ড্রেনের মধ্যে ময়লা বেশি। ময়লার মধ্যে ক্যালরি বেশি। 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 

তাই তোকে আগে থেকেই ঠিক করতে হবে কীভাবে ধৈর্য ধরে তুই 
অস্ত্র টাকা দিয়ে চলতে পারবি। টাকাপয়সা ছাড়াও আরও কত-কী 
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ফিউঢার করতে ফি, নিতে হবে ক্যালকুলেটেড রিস্ক 


বিজনেস করতে গেলে সব সময় রিস্ক থাকবে। যেমন মাস শেষ হইনে 
স্যালারি দেওয়ার মতো এনাফ টাকা থাকবে কি না। ক্লায়েন্টকে 
দেওয়া সব কমিটমেন্ট তুই এবং তোর টিম হ্যান্ডেল করতে পারবি 
কি না। যে কোয়ালিটি বা সার্ভিস দিবি সেটা নিশ্চিত করতে পারবি 
কি না। ঠিকমতো সব কাজ করে দেওয়ার পরেও কেউ টাকা মেরে 
দিবে কি না। 


কোনো প্রজেক্টের মাঝখানে কোনো টিমমেস্বার চলে যাওয়ার রিস্ক 
থাকে। নতুন একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস অনেক কষ্ট করে স্টার্ট করলি 
কিনতু কেউ আগহ না দেখানোর রিস্ক থাকে। বিজনেসে লস খাওয়ার, 
ধরা খেয়ে মরা হওয়ার রিস্ক থাকে। এই সব রিস্ক ক্যালকুলেট করতে 
হবে। তারপরও সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। 


ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি, বাড়িয়ে দিবে ভেলোসিটি 


তোর অনেক অনেক ডিসিশন মেক করতে হবে। বিশেষ করে 
আনসারটেইনিটির মধ্যে ডিসিশন মেক করতে হবে। ধর, তোর কাছে 
এনাফ ইনফরমেশন নাই যে এদিকে গেলে ভালো হবে না ওদিকে 
গেলে ভালো হবে। অথবা প্রোডাক্টের প্রাইস কত হওয়া উচিত। বেশি 
রাখলে হয়তো মানুষ কিনতে চাইবে না। আবার কম রাখলে তোর 
লস হবে। এমনকি কেউ একজনকে টিম মেম্বার হিসেবে হায়ার করবি 
নাকি করবি না। করলে সে থাকবে নাকি বিজনেসের লালবান্তি 


জ্বালিয়ে দিবে। এইরকম যে কতশত ডিসিশন মেক করতে হবে তার 
শেষ নাই। 


জ্বান না করলে ব্যাপ্ত, বিজনেস হবে সমাপ্ত 
সবকিছুই কিন্তু একজন শ্টাপ্রেনিউরের রেসপস্সিবিলিটি। স্পেশালি 
যখন তার কোম্পানির সাইজ দশজনের নিচে থাকে। তখন তাকে 
আ্যাকাউন্টিং করতে হবে। ফাইন্যান্স করতে হবে। মার্কোটিং করতে 
হবে। এইচআরের কাজ করতে হবে। প্রোডাক্ট ডিজাইন, নেগোসিয়েশন, 
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ি 


১ 
/মণগ, কাস্টমার সার্ভিস মানি ম্যানেজমেন্ট, সবকিছু করতে হবে। 
,।£ ঠোকে একগান কুইক লার্নার হতে হবে। 


খাড়া না থাকলে আযনটেনা, বিজনেস লাইমলাইট পাবে না 


ডাবরি করবে একটা স্ট্যাবল লাইফ থাকবে, উইকেন্ডগুলা তুই 
মতো চালাইতে পারবি। মাঝেমধো ফ্যামিলিকে টাইম দিতে 
পারবি। কিন্তু বিজনেস শুরু করলে, উইক ডে তো যাবে যাবেই, 
উইকে5৪ মাবে। রাতের টাইমও যাবে। সকালের টাইমও যাবে। 
হয়তো রাত দুইটা বাজে তোর ফোন ধরা লাগবে। এইরকম অবস্থা 
চণবে মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত বছর। তারপর তুই যখন একটা 
লেভেলে মাবি, তখন তুই কোয়ালিফাইড কিছু লোক হায়ার করতে 


পারবি। তার আগ পর্যন্ত তোকে ওইসব রেসপন্সিবিলিটি নিয়েই চলতে 
হবে। 


না থাকলে প্যাশন, সাকসেস পাবে না ইগনিশন 


বিজনেস যেহেতু লঘ্বা সময়ের একটা বিষয়, তাই এই বিষয়ের পিছনে 
লেগে থাকতে গেলে ধৈর্যের পাশাপাশি প্যাশন লাগবে। প্যাশন এমন 
একটা জিনিস যেটা থাকলে তুই কোনো লাভ না হলেও সেটার 
পিছনে লেগে থাকতে পারবি। আগ্রহ থাকবে। ইন্টারেস্ট থাকবে এবং 
লাভ না হলেও এনজয় করতে পারবি। 


বিজনেস শুরু করলে প্রথম পাঁচ-সাত বহর তোর ইনকাম, তোর সঙ্গে 
যারা চাকরি শুরু করেছে তাদের চাইতে কম হবে। তবে তুই যদি 
লেগে থাকতে পারস। যদি পাঁচ-সাত-দশ বছর চালাইতে পারস। 
তাহলে পাঁচ-সাত বছর পরে ধপাশ করে তোর লেভেলটা এমন 
জায়গায় উঠে যাবে যে ওরা আর তোকে ধরতে পারবে না। হয়তো 
তত দিনে দেখবি তোর কোম্পানিতে দুই শ লোক কাজ করে। তখন 
দুই শজনের ইফোর্ট আর ইমপ্যাক্টের বেনিফিট তুই পাবি। 


সো, এ্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বা স্টার্টআপের জন্য এফোর্ট বেশি দিবি, তেল 
বেশি বের করবি। কয়েক বছর পরে মিষ্টি বেশি পাবি। 


9 
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গেরিলা টেকনিকই এনে দিবে প্যারেন্টসদের সম্মতি 


শাবাবের কথা শুনে আফিফের ফ্রেন্ড জিজ্ঞেস করল, 


_ ভাইয়া, আমি স্টার্টআপ বা বিজনেস নিয়ে অনেক অনেক বেশি 
ইন্টারেস্টেড। কিনতু আব্ু-আম্মু রাজি না। তারা চান যে আমি শুধু 
বিসিএস দিই। কিন্তু আমার ইচ্ছা স্টার্টআপ করব। এখন আবু- 
আম্মুকে কীভাবে কনভিন্স করব। 


শুধু বিজনেসের জন্য না; বরং ভার্সিটি, সাবজেক্ট সিলেকশন, ক্যারিয়ার 
ইত্যাদি বিষয়ে প্যারেন্টসদের কনভিনল্ভ করতে না পারার জন্য কত 
পোলাপানের লাইফ যে ছেঁড়াবেড়া হয়ে যায়। সেটা ভুস্তভোগীরাই 
জানে। অথচ একটু টেকনিক আপ্লাই করলে, শ্মার্টলি প্যারেন্টসদের 
কনভিন্গড করে ফেলা যায়। সে রকম ছয়টা স্মার্ট টেকনিক- 


১, গেরিলা টেকনিক 


এইটা ধরি মাছ না ছুই পানিটাইপের টেকনিক। অনেকটা গেরিলা যুদ্ধ 
যারা করে। তাদের মতো করে। তুই মোটামুটি তিন থেকে ছয় মাসের 
একটা টার্গেট সেট করবি। সুযোগ পেলেই যে ক্যারিয়ারের জন্য 
রাজি করাতে চাস, সেই লাইনে যারা ভালো করেছে তাদের গুণগান 
করবি। আগে থেকে সেট করে ফ্ন্ডকে দিয়ে ফোন করিয়ে সেই ফিল্ড 
সম্পর্কে শুনিয়ে শৃনিয়ে বলবি_ ও তুই তো ওই লাইনে গিয়ে ভালো 
করেছিস। শুনেছি সেটার ফিউচার ভালো। সহজেই উষ্টায় ফেলা 
যায়। টাকাপয়সা ভালো। 


সম্ভব হলে সেই লাইনের কোনো সিনিয়রকে বাসায় দাওয়াত দিবি। 

আবার যে ফিন্ডে তোর আব্বু-আম্মু নিতে চাচ্ছে, সেই ফিন্ডের খারাপ 

খবর শোনাবি। তাহলে ইনডাইরেক্টলি ধীরে ধীরে ওনাদের মনের 

ভিতরের সেই ফিন্ত সম্পর্কে ভয় আর তোর টার্গেট ফিন্ত সম্পর্কে 

ভালো মনে হওয়া শুরু হবে। এইভাবে স্লো স্লো স্টাইলে কয়েক দিন 
[করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে। 
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টি 


১ দুরাভাই টেকনিক 


গর ফ্যামিলিতে ডিসিশন মেকার থাকে একজন বা দুজন আর 
ননুয়ে্গার থাকে একজন। সেটা হতে পারে তোর দুলাভাই। একটু 
গিনিয়র কাজিন কিংবা মামা-চাচা-খালুটাইপ কেউ। এখন তোর কাজ 
হচ্ছে ওনাদের কনভিন্স করা। আর কনভিন্স করার আগে তুই যে 
ফিন্ডে যেতে চাস সেই রিলেটেড হোমওয়ার্ক করে যাবি। হয়তো সেই 
ফিন্ড রিলেটেড ভালো কিছু করে দেখাবি। তাহলে তাদের কনভিপস 
করতে পারলেই তোর কনভিন্স করার কাজ ৯০% শেষ। তারাই তোর 
আবনু-আম্মুকে বুঝিয়ে রাজি করে ফেলবে। 


২.৫. উকিল টেকনিক 


দুলাভাই টেকনিকের একটা ডিফারেন্ট ভার্সন আছে। যেটাকে আমি 
বলি উকিল টেকনিক। ধর, ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকের জন্য তোকে 
দেশের বাইরে যেতে হবে বা পিকনিকে যেতে হবে। কিন্তু বাসা 
থেকে রাজি হবে না। ১০০% নিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে তোর বাসায় যাবে 
তোর ফেন্ড সে ইনডাইরেক্টলি তোর আম্মুকে কনভিন্স করবে। বলবে 
এইটার জনা এত ক্রেডিট । না হলে পাস হবে না। অন্য অপশন নাই। 
আমার আম্মুও রাজি হচ্ছিল না। পরে স্যারের কথা শুনে- রাজি 
হইছে। এই সব জিনিস। 


এইভাবে সে তোর বাসায় কনভিন্দ করল। এখন তার বাসায় কে 
কনভিন্স করবে? সেখানে কনভিন্স করতে যাবি তুই। অর্থাৎ তোরা 
দুজন ফেইক উকিল হয়ে দুজন দুই বাসাকে রাজি করে ফেলবি। 


৩. ভদ্র বাচ্চা টেকনিক 


এইটা অনেকটা ওপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাটটাইপের টেকনিক। 
ধর, ফ্যামিলিকে কোনো জিনিসের জন্য রাজি করাতে হবে। তার 
কয়েক মাস আগে থেকে তুই দুনিয়ার সবচেয়ে ভদ্র বাচ্চা হয়ে গেলি। 
একদম রুটিনমতো পড়ালেখা করস, ঠিক সময়মতো নামাজ-কালাম 
করতেছস। রেজাল্ট ভালো করতেছস। যা যা করা উচিত সব করে 


৮৯ 
২ 
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শর 


ফাটিয়ে ফেলতেছস। তোর ভিসিগ্লিন, তোর ডেডিকেশন দেখে তোর 
ফ্যামিলি মনে করবে_ না এর মতো ফেরেশতা বাচ্চা মনে হয় আর 
একটাও হয় না। সে যা করে- খুবই ভালোভাবে করে। 


ওনারা যেগুলা পছন্দ করে, সেগুলা বেশি করে করবি আর ওনারা 
যেগুলা পছন্দ করে না, সেগুলা করবি না। এমন ভালো একটা ইম্বেশন 
তৈরি করতে পারলে তোর ওপরে ফ্যামিলির সবার কনফিডে বেড়ে 
যাবে। ফ্যামিলিকে কনভিন্স করা অনেক সহজ হবে। 


৪. অসহায় টেকনিক 


সিচুয়েশন বুঝে অসহায় টেকনিকও আপ্লাই করতে পারস। এ 
ক্ষেত্রে তুই ইচ্ছে করেই তোর অপশন কমিয়ে ফেলবি। ধর, তোর 
আর্কিটেকচারে পড়ার ইচ্ছা। সে জন্য তুই ইচ্ছে করেই 090তে চাল 
পেলি না বা চাল পেলেও বাসায় ভানালি না। বাসায় গিয়ে হেকি মন 
খারাপ। এখন কী করব? ফিউচার কী হবে? যখন আর কোনো অপশন 
বাকি থাকবে না। তখন বাধ্য হয়েই তোর লাস্ট অপশনের জনা রাজি 
করানো সহজ হবে। তখন বগল বাজাতে বাজাতে আর্কিটেকচারে 
পড়তে চলে যাবি। 


৫. শোঅফ টেকনিক 


আমার পরিচিত একজন সারা দিন রুমের মধ্যে বসে বসে ভিডিও 
গেম খেলত। বাবা-মা তো সেই লেভেলের বিরক্ত। কিছুদিন পরে 
সে ভার্সিটির ভিডিও গেমস প্রতিযোগিতায় যখন চ্যাম্পিয়ন হয়ে 

তার মায়ের হাতে তুলে দিল, তখন মা বিশ্বাস করতে 
শুরু করল-_ এই ফিন্তে কিছু একটা আছে। তার কিছুদিন পরে সে 
আর তার টিম যখন ভারতে গিয়েও পুরস্কার জিতে আসল, তখন 
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৬ ঘাউড়া টেকনিক 


এইটা 01000101 টেকনিক। কেউ কেউ করে ইচ্ছে করে, ছোট 
সাইজের রাগ করে। যে আমাকে এটা করতে না দিলে আমি খাব 
না। ব্যস, দুই-তিন দিন না খাওয়ার ভান ধরে। গোস্সা করে। পরে 
জোর করে বাবা-মাকে রাজি করিয়ে ফেলে। যদিও আমি এই ঘাউড়া 
টেকনিকের পক্ষপাতী না। তবে কেউ কেউ এই সিস্টেমে কাজ সারিয়ে 
ফেলে। 


শেষ কথা হচ্ছে, সব মা-বাবাই চায় সন্তান ভালো থাকুক। ফিউচার 
ভালো হোক। তাই ওনারা জেনে-শুনে যে লাইনে রিস্ক বেশি বা 
ভরসা কম পান সেই লাইনে সন্তান যাক, সেটা চান না। কারণ 
ওনারা চান সন্তানদের ফিউচার পোস্ত হোক। সে জন্য ওনারা যেটা 
ভালো মনে করেন, সেটাই সন্তানদের করতে বলেন। তাই তুই যদি 
২০০% নিশ্চিত থাকস যে তুই তোর সিদ্ধান্তের প্রতি ২০০% কমিটেড 
এবং মোটামুটি কনফিডেন্ট সেই লাইনে ভালো করবি। লেগে থাকতে 
পারবি। এনজয় করবি। তাহলে প্যারেন্টসদের কনভিন্স করার জন্য 
ওপরের টেকনিকগুলা আ্যাপ্লাই করতে পারস। 


০০ 
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এপ পপ পপ পপ পপ পপ লা 


তুই ধরনা দিতে পারবি। হেল্প চাইতে 
| পারবি? তুই কি জানস তোর ক্যারিরার 
কী? ফিউচারে তুই কী হতে চাস? কী 


করতে চাস? 
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ঙি 


লো কনফিডেল খুঁতা মারলে লুজ হবে মেশিনারি 


শাবা আসছে তার মামার বাসায়। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। 
দুই দিন পরেই সে দেশের চলে বাইরে যাচ্ছে। হায়ার স্টাডি করতে। 
আনেকক্ষণ গল্প করার পর শাবাবের মামাতো ভাই জিডেস করণ, 


ভাইয়া, আমি তো এইবার ফার্স্ট ইয়ারে । ভার্সিটিতে গিয়ে দেখি অনেক, 
কোর্স। কোর্সের অনেক প্রেশার। সব সাবজেষ্টের পড়া ঠিক রাখতে 
হিমশিম খাচ্ছি। তাই মাঝেমধো আমি ভরসা পাই না। কনফিডেগ 


পাই না। আবার মাঝেমধ্যে মনে হয় সব উন্টায় ফেলব। এমন কেন 
হয়? 


এসব শুনে শাবাব বলতে শুরু করছে_ 


শোন, ভাত কম খাইলেও সমস্যা- পেট খালি খালি লাগবে। পেটের 
ভিতরে কাঁচুরমাচুর করবে। আবার ভাত বেশি খাইলেও সমস্যা। 
হাসফীস লাগবে। গলা দিয়ে বের হয়ে যাবে যাবে অবস্থা হয়। 
একইভাবে তাপমাত্রা জিনিসটাও বেশি হয়ে গেলে গরমের চোটে 
বাসার বাইরে যাওয়া যায় না। ফ্যান ছেড়ে বাসার মধ্যেও বসে থাকা 
যায় না। আবার তাপমাত্রা জিনিসটা খুব কম হয়ে গেলে শীতের 
কামড়ে লেপের নিচেও শান্তিমতো থাকা যায় না। 


আত্মবিশ্বাস জিনিসটা অনেকটা তাপমাত্রার আর ভাত খাওয়ার মতো। 
আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি হয়ে গেলে, পোলাপান আত্মবিশ্বাসের ঠেলায় 
কিছু না করে বসে থাকে। আবার আত্মবিশ্বাস কম হয়ে গেলেও কিছুই 
হবে না মনে করে বসে বসে হা-হুতাশ করে। 


আত্মবিশ্বাস কম হলেও কিছু না করে সময় নষ্ট করবে। আবার 
আত্মবিশ্বাস বেশি হয়ে গেলেও কাজটা না করে সময় নষ্ করবে। 


তাই আত্মবিশ্বাস হতে হবে অপটিমাম। একদম সঠিক পরিমাণ! 
এই সঠিক পরিমাণ আত্মবিশ্বাসের ফর্লা হচ্ছে আমি পারব কি 
পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস আছে কি নাই, সেটা নিয়ে চিন্তা করা 
যাবে নাঃ বরং চিন্তা করতে হবে_ কী করা লাগবে এবং সেটা সঙ্গে 
সঙ্গে করে ফেলতে হবে। চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা করা শুরু 


ঞ 


৬৯ 
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না করলেই, আমাদের মাথার ভিতরের অলস-কলস বান্দরটা 
দিকে ডাইডার্ট করে ফেলে। 


ভাই আভকের পর থেকে আত্মবিশ্বাস আছে কি নাই। সেটা গুনত 
যাবি না। কাজটা তুই করতে পারবি_কি পারবি না। সেটাও হিসাব 
করতে যাবি না। এক কেজি আত্মবিশ্বাস লাগবে নাকি এক টন 
লাগবে, সেটার খোঁজ নিতে যাবি না। জাস্ট নিজেকে সিম্পল একটা 
শ্ন কর- আমার কি এই কাজটা করা লাগবে? উত্তর যদি ইয়েস 
হয়, তাহলে এই মুহূর্তে শুরু করে দে। শুরু করা ছাড়া আর কোনো 
বিশেষ প্রযান বা রুটিন বানানোর দরকার নাই। জাস্ট শুরু করে দে। 
করতে করতেই একটা নায় াবে। কিছুদিন চলার পর দেই 
গজ হয়ে অন্য আসবে। 
করতে কাজটা শেষ হবে। তারে করতে 


মেইন কথা হচ্ছে, কনফিডে্স তোর কাজ করে দিবে 
না। তোর 
করার এফোর্টই তোর কাজটা করে দিবে। ্ 


11801107 07965 ৫ 
810 ০০। ০৪১ ৪7৫ ডিএ, 4800100) 0155৫5 ০07600706 


00886. 11 
চা] ্ রি ৪0110 ০0000 তিথা, 00110 51 11016 
1:9০ ০০৫ ৪00 ৪৫1 039. 10816 08171601 


৯৪ 


5021180| ৬101. 081775902171761 


দি 


অক্টাল ডেসিমাল ছুতা খুজলেও, ভিতরে সব বাইনারি 


শাবাব আরও বলতেছে 


লাইফে এমন অনেক সিচুয়েশন আসবে-যাবে। তবে দেখার বিষয় 
হচ্ছে তোর যখন যেটা করা দরকার সেটা তুই করে ফেলতেছস কি 
না। এখন সেই কাজটা কি তুই দশ দিন সময় নিয়ে করতেছস নাকি 
ত্রিশ দিনে জোড়াতালি দিয়ে করতেছস, সেটা ম্যাটার করবে না। 
ম্যাটার করবে তুই কাজটা ফিনিশ করছস কি করস নাই। 


আর কোনো কিছু করতে না পারলে যে একটার জায়গায় দশটা 
অজুহাত দিবে। একজনের জায়গায় দশজনকে দোষ দিবে। একটা 
ভুল নাকি দশটা ভুল, সেটার লিস্ট তৈরি করবে। সে সাময়িক সান্তনা 
পেলেও তার লাভের লাভ কিছুই হবে না। তার কন্ডিশন, সিচুয়েশন 
আগে যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যাবে। 


অক্টাল ডেসিমাল সংখ্যা তো চিনস? এদের মধ্যে আটটা বা দশটা 
ডিজিট থাকে। যখন দরকার এক বা একাধিক অঙ্ক (সংখ্যা) ইউজ 
করতে পারবি। অন্যদিকে বাইনারি সংখ্যায় শুধু দুইটা অঙ্ক থাকতে 
পারে। হয় শূন্য না হয় এক। এ ছাড়া অন্য কিছু নাই। তেমনি 
লাইফের কোনো কিছু করতে গেলে_ তোর উপসংহার জাস্ট দুইটা 
হতে পারে। হয় তুই কাজটা ফিনিশ করে ফেলবি। অথবা তুই কাজটা 
ছেড়ে দিবি। জাস্ট এইটুকুই। এই দুইটার মাঝখানে এই কারণ, ওই 
কারণ। এর পেটব্যথা, ওর আমাশয়। সেটা চিন্তা করে লাভের লাভ 
কিছু হবে না। ফলাফল যে আলু সেই বালুই থেকে যাবে। 


তাই না পারার কারণ খুজবি না। কে হেল্প করছে আর কে কথা দিয়ে 
কথা রাখেনি, সেটার হিসাব করতে যাবি না। জাস্ট কাজটা করে 
ফেল। গড়িমসি না করে, মেইন কাজটা শুরু করে দে। 


করলে কর, না করলে নতুন কিছু ধর। 
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গপসন্ঠার বড়ি গিললে, হতাশা পাবে কারখানা 


গারগাণে চপ গেছে আরও দুই বছর মাস্টা্সটা এর খ্াভুয়েশন 
দিপিপ হযেছে পৃ মাস আগে। এই মাসেই বিদেশে প্রথম চাকরি 
গ€ করেছে পে কিছুটা সেটেল হওয়ার চেষ্টা করতেছে। মাঝখানে 
বেশ চিছুদিন গরম ব্যস্ত থাকার পর ভার্সিটি ফেনুদের সঙ্গে একটা 
গণপাই্ন আগায় বসেছে । বিতিন্নজন বিভিন্ন কা 
পগতে বঙ্চে একসময় শাবাবের ক্লাসমেট ভেরিন ভিজ্ঞেস করল, 

» পাবার, পুষ্ট কি এখনো আগের মতো মোটিভেশন দিস। তোর 
গোটিক্চেপনে কিধু আমার কাড হইছে? 


শাধার অবাক হয়ে বলল, তোকে আবার কবে মোটিভেশন দিলাম। 
চাস লাইফে কখনোই তো তোর সঙ্গে আমার তেমন কথা হয়েছে 
বলে মনে হচ্ছে না। 


- সই আমাকে মোটিতেশন দিস নাই। তোর মোটিতেশন পাইছে 
ছুনায়েপ। ছুনায়েদের কাছ থেকে পাইছিল নাদিয়া। আর নাদিয়া 
আমাকে বলছিল। তুই নাকি অলস-কলস জুনায়েদকে বলছিলি- 


পড়তেছে। দেখেই তে 


উঠেই দেখস বিছানায় 
হায় কী হলো বলে টুপুসটুপুস পানি পড়তেছে। হায় 
নত সয়ে উঠলি। তড়িঘড়ি করে লেপ-তোশক যা 
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গল সেগুলা টেনে বাইরে রোদে দিলি। সঙ্গে সঙ্গে সকাল সাতটার 
গ্রালার্ম বেজে উঠল। জ্যালার্ম বন্ধ করে দীত ব্রাশ করতে করতে 
মনে হলো, হায় হায় নাশতা খাওয়ার কিছু নাই। তারপর মনে হলো 
দুদিন আগে টোস্ট বিস্কিট এনে রাখছিলি। কোনো রকমে পানি দিয়ে 
গুবিয়ে চুবিয়ে টোস্ট বিস্কিট খেয়ে দৌড় দিলি ক্লাসের দিকে। ক্লাস 
পে করেই মনে হলো, হায় হায় আজকে তো মেসে খাওয়ার কিছু 
নাষ্ঠ। কিছুটা বিরন্ত্ হলি। তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলি 
কাঁচাবাভারের দিকে। 


€পরের দুইটা সিছুয়েশনেই_ ঘটনা সেইম। কিন্তু ঘটনা ঘটার সঙ্গে 
সঙ্গে তুই কীভাবে রিআষ্ট করছস। কোন নেক্সট স্টেপ নিচ্ছস। 
সেটার ওপরে নির্ভর করে তোর মানসিকতা তোর থিংকিং পুরাই 
উদ্টা দিকে চলে যাচ্ছে। 


একটু ভালো করে চিন্তা করলে বুঝতে পারবি। আমাদের সবার লাইফে 
কম-বেশি ভালো বা খারাপ ঘটনা ঘটে। তবে সেই সব ঘটনায় কে 
কীভাবে রিআ্যান্ট করছে, সেটার এগিনিস্টে কে কী আকশন নিচ্ছে। 
তার ওপরে নির্ভর করবে তুই হতাশ হবি নাকি চার্ড হবি। 


এইবার আবার চিন্তা করে দেখ। মানুষ কী কী কারণে হতাশ হয়ঃ 


১ কোনো একটা কিছু হলে তোর যদি কিছু করার থাকে। সেটা সঙ্গে 
সঙ্গে করে ফেলবি। দেরি করবি না। তাহলে জিনিসটা আর তোর 
ভিতরে খচমচ খচমচ করবে না। | 


ধর. তোর পরীক্ষার রেভাল্ট খারাপ হইছছে। এখন এটা নিয়ে ঢুপচাপ 
বসে থাকলে তোর মন খারাপ তো হবেই। আর যদি কেন খারাপ 
হলো সেটার কারণ খুঁজে বের করস। সেই অনুসারে পড়ার পরিমাণ 
বাড়িয়ে দিস। আগে যেখানে ভেইলি তিন ঘণ্টা পড়ালেখা করতি, 
এখন সেখানে হয় ঘণ্টা পড়া শুরু করে দিলি। নিজের হার্ডওয়ার্কের 
পর্রিমাণ বাড়িয়ে দিলি। সেটা করলে কয়দিন পর ঠিকই রেজাল্ট 
ভালো হবে। আর মন খারাপ করার, হতাশ হওয়ার সুযোগই পাবি 
না। অন্যদিকে তুই কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলে তোর হতাশা 
বাড়তেই থাকবে । 
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১ 9%র ৮৪ পো প্াকণিত পা দিচগিত দপ পির্নি। পাগেদঠে! 
পামেলা চে পারে গেদে পাগে পের্লে পি কির ০০৮০ 
নিয়ে রার্রি। গমন দর, পাপাতা পারি পাকে পার গা পিঠে চিন্টা 
করে £%%ু 2719) 14%0 4%। পাপর্ 


2 551 ৮ ৮৫4 প15 দারর্ণি পাশ কাটা । ঠেগন পর 
্রাগারীকাগ চুধপদারে পার্টি 2৫ রিপা গারা দিন কারে গাে 
এ এত ভিনিসপুপা চার কত্টোলের বাঠিরে। এ ক্ষেতে তু এষ 
4৮সগুপাকে পাতে রেগে, পাশ কািগে তোর কাজটা কীষ্চাদে 
5 করা ঠায়, পে চিষ্ঠা করনি। তয়তো গেগিন বৃষ্টি দেশি হদে 
তার আগের দিন কাজটা সেরে চেরি কিবা পারা দিন কারেন্ট 
গরাকবে না জেনে পুষ্ট পারারাত জেগে জেগে কাজ করলি আর পারা 
দিন গপন কারেন্ট গাকবে না, তঙগন শুয়ে শুয়ে গুমাইিলি। আর্দাং অবস্থা 
গেমন্ চোক সেট পরনুপারে তার বাবস্থা নিি। তাহলে কিছু তোর 
কাজ হয়ে যাবে এব! হতাশ হওয়ার ভপশন আপবে না। 


গ্রার গদি কাণ্ড না করে ভালপ-কলপ হয়ে বসে ধাকস। তাহলে হতাশ 
হওয়া শুরু হবে। কারপ-*্রলস আর শ্রারামের শরীর হতাপার 
ফারগানা।' এষ্টটা আমার কথা না। এইটা জনদরদি কবি শাবাবের 
কণা। এইট মর্মে কবি আরও বলেছেন_ 


আযাকশন না নিয়ে বসে ধাকলে চুপচাপ 
হয়ে যাবি হতাশার ক্যাচাপ। 


[পাশ থেকে শ্রাসিফ টিগ্রনী কেটে বলে] 

না না। কবি শাবাব তো ডাইনামিক কবি। সে কালকে আবার এই 
করিতা চেঠ করে ফেলছে । কালকেই আমাকে বলছে_ 

হাত-পা ছেড়েছুড়ে বসে থাকতে মানা 

মনগারাপ সুযোগ পেলে ফুটাবে তার ছানা 

তেজ্িভাব গায়েব হয়ে হারাবে ঠিকানা 

কারণ, অলস মন্তিষ্ঠই হতাশার কারখানা। 


. 5021180| ৬৬101. 081775902171761 


হ/মাণণের সে) পেপে, ঠিকানা হবে জেলখানা 


০///% 4৮০1 ঠ্িউপ 91দপ গুলে পাবাব। বিদেশে তার ভীবন। 
2.৮ £%৫র স)৫৮ রে গাপকে 2%। বিদেশে চাকরি কীভাবে 
৮ 2৮1 তি চ/র্ছি টিপস গার কিছু পড়ালেখা রিলেটেড 
৮7৮৮4 %% ৮1 18৫1 ভিডি$ তার ই-মেইল আ্যাডরস 
%% /%: দেপান %% মাগেমগে। মেল আসে। আর শাবাব চেষ্টা 
%% তার পাপাপে রিতা দিঞে। 


দে রগ ৫৮91 ত. 2 জাগছে গঠকাপ। ই-মেইলের বিষয়ুবন্ঠ 
গেগ্টাপার্ট এ রম 

5৮, গাণরা চো সাগ্য ইয়ারে। নন্ভুন আসছি। আমাদের কিছু 
৮৮%4. গ্%পা্টিন গেন। কী করা উচিত আর কী করা উচিত না। 
পন পারার পুর্ঠিগ়ে তার সারা ভীরনের গাভলাইনগুলা বলে দেয়। 


5075) %% 2৮ এঠ এক কাজগুলা করা মারে পা। 


কেপ করা মাবে না 


করার 
পেত পানের স্পেশাল ভিনিসগুলা অনলাইনে শিগ। অন্য কিছু 
পাঠে তলে, নিত রর 
কিছু নাট যেটা চন্টারনেট থেকে শেখা যায় না রে এ 
জারা অজুহাত বানিয়ে ফেল করা যাবে না। 
গতঙ্চপ পাকবি, মনোযোগ দিয়ে 
পেররয়াস প্রাকবি। পাহলেই আর যা 


চাকা পাস, বাঁকা হস । পোকা পাসত দে 
2... গেতাত হাক । টেক হট ভুঁভি। রঃ 
বাতিরে ঠমোপনাল হিয়া হারে না। লাফে ছুনজাস্টিসের শিকার 


৮ 
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তোকে হতেঠ হবে। কেট ঢালে থেমন ভোকে ভালোবাসতে গারে। 
ভাবার ঢাইপেঠ ভোকে ভেডেএ থেতে পারে। গেটা তার অধিকার, 
হার বিবেনা, তার লা্ফ। আর তোর লাইফ হচ্ছে- রিলেশনের 
নিশয়ে আবেগটা পিমিটের মধ্যে রাগা। কারণ, লাইফে রিলেশনের 
দরকার আছে । কিছু রিলেশন, লাইফের চাটতে বড় কিছু না। 


বাজে অভ্যাসে আযডিকটেড হওয়া যাবে না 


লাইফটাকে লাইনে রাখার যদি দুইটা রাস্তা থাকে, তাহলে বেলাটনে 
যাওয়ার ২০টা রান্তা আছে। ইন্টারনেট আছে। আশপাশের দু চে 
আছে। ফেইক প্রোফাইল থেকে রোমান্টিক মেসেজের গদ্ধ আছে। 
টিভিতে খেলা আছে। রুমে মুতি আছে । তাই কোনো কিছুতে হারিয়ে 
যাওয়ার আগে দেখবি, ভিনিসটা কী। খেয়াল রাখবি- 1)0% 1100 
18 1০০ 11001. ইন্টারনেটে ৩০% এনজয় করবি আর ৭০% সময় 
কাজে লাগাবি। 


আজাইরা স্ট্রেস নেওয়া যাবে না 


শখ করে স্ট্রেস নেওয়ার একটা ট্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন ধর, 
পাস করলে আমাকে কে চাকরি দিবে? বাবা-মা আর ফ্যামিলির 
হাল কেমনে ধরব? আমি তো ওদের মতো না। _ এই সব নিয়ে 
আজাইরা টেনশন করা যাবে না। ইনফ্যাষ্ট, লাইফে কখনোই এমন 
কিছু নিয়ে চিন্তা করতে যাবি না, যেটা নিয়ে তুই এই মুহূর্তে কিছু 
করতে পারতেহস না। শুধু- কিছু করতে পারলে. চিন্তা বাদ দিয়ে 
সেটা করা শুরু করে দিবি। নচেৎ তোর যেটা করা উচিত, সেটা কর। 
মাগার, বসে বসে টেনশন করবি না। 


অতীতের গ্লোরী আকড়ে ধরা যাবে না 


তুই আগে কী ছিলি। স্কুল-কলেজে কী উল্টায় ফেলছিলি, সেটা এখন 
আর কেউ গোনায় ধরবে না। পড়ালেখায় কয় বহ্ছর গ্যাপ দিহছস। 
কটা ভুল ডিসিশন নিস, সেগুলা নিয়েও নাক চুলকাবি না। দো. 


১০০ 
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চি. 


গুলা সব ট্যাগ বিনে ফেলে দিয়ে, মামনের দিকে তাকা। 
অবস্থা যতই গুবলেটমার্কা হোক না কেন, আজকে এই উঠি 
উর করতে পারবি, সেটাতে ফোকাম কর। 


আবার কখনোই বলতে যাবি না, আমি এইটা ডিজার্ভ করি বা আমি 
এর চাইতে ভালো কিছু ডিজার্ভ করি। কারণ, সত কথা হচ্ছে তুই 
এরা গাইছস, সেটাই তুই ডিজার্ড করস। এখন সেটা তোর ভালো 
লাগুক বা না লাগুক। সেটা দিয়ে দুনিয়ার কারও তেমন কিছু যায়- 
আসে না। তুই যতটুকু এফোর্ট দিছস, সেই অনুসারেই পাইছস। এর 
টাইতে ভালো কিছু ডিভার্ড করলে নেক্সট টাইম ভালো করে চেষ্টা 
করবি। তারপরও ডিজার্ড করি বলে, আজীবনের ভনা লুজার পজিশন 
রিজার্ভ করে বমে থাকবি না। 


লেজ গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না 

কখনোই লেজ গুটিয়ে বসে থাকবি না বরং অপরিচিত মানুষের সা 
কথা বলার আপ্রোচ করতে হবে। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কা করা 
তাদের লিড করা। এক একজনের সাইকোলজি বুঝে তাকে দিয়ে 
হা বের করে নিয়ে আসার টেকনিক জানা খুবই জরি! এই শুর 
কাজা টার ইতেট যানে, পরে ্যানেভেমট্ বা বাডেছিংয়র 
অই নাং বরং প্রফেশনাল লাইফে ম্যানেজার বা রড নি ক 
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স্‌ 


পরের দিনে টেনে নেওয়া যাবে নাঃ বরং কোনো দিন খুব বেশি 
খারাপ হলে, গোসল করে সব মন খারাপ ধুয়ে ফেলবি। দরকার 
সব মন খারাপ বাথরুমের কমোডে ফ্লাশ করে দিবি। কারণ 
লাইফের প্রতিটা দিন হবে এক একটা ফ্রেশ দিন। যেখানে আগের 
দিনের হতাশা, মন খারাপ তোকে পিছনে টেনে নিবে না। তাহলেই 
তোর লাইফ প্যারাহীন হয়ে উঠবে। 


ইগোর দেয়াল তৈরি করা যাবে না 


ইগো, আত্ম-অহংকার, সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স বা ইনফিরিওরিটি 
কমপ্লেক্স তোর চারপাশে দেয়াল তৈরি করে দেয়। তোর ইগো যত 
বেশি হবে, অনাদের কাছ থেকে শিখা তত কঠিন হবে। অন্য কারও 
থেকে তত বেশি পিছিয়ে পড়বি। তুই একসময় কই পড়ছিলি, কী 
খাইছিলি, কী রেজাল্ট করছিলি, তোর বাপ কী ছিল, এগুলা আজীবন 
গোনার টাইম তোর থাকতে পারে, দুনিয়ার অনা কারও নাই। সো, 
ইগোর মুখোশ ছাড়। একজন বিনয়ী, নম্র, ভদ্র মানুষ হওয়ার চেষ্টা 
কর। লাইফ অনেক সহজ ও মজার হয়ে উঠবে। 


কমপ্লেইন বা অজুহাতের বাক্স খোলা যাবে না 


অজুহাত, অভিযোগ বা কমপ্লেইন করতে চাইলে করে শেষ করা যাবে 
না। সো, এই জিনিস কাজ হচ্ছে না। ওইভাবে করলে হবে না। সে 
কেন আমার দিকে তাকাল না? তার নাক ব্যাকা কেন? রান্তার পাশে 
বৃক্ষ কেন? বৃক্ষের গোড়ায় শিকড় কেন? শিকড়গুলা চিকন কেন? 
এমন শত শত কমপ্লেইন, অভিযোগ বা অজুহাত করে খুব বেশি 
চেইপ্ত করতে পারবি নাঃ বরং তোর নিজের ভিতরেই অশান্তি বাড়বে। 


রাগ (মেজাজ খারাপ) বাড়তে দেওয়া যাবে না 


রাগ দেখানো বা মেজাজ খারাপ করা বোকা মানুষের কাজ। রেগে 
যাওয়ার মানে হচ্ছে, তোর চিন্তা করার আ্যাবিলিটি ফ্রিজ করে দেওয়া। 
সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি রেগে গিয়ে সবচেয়ে স্মার্ট চাল চালে না: বরং 


১০২ 
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মাথা কুল রেখেই আসল ঘুটির দান দেয়। সো, তুই মাথা গরম করে 
দশ মিনিট চিল্লাচিল্লি করে সাময়িক আ্যাটেনশন পেতে পারস। মাগার 
শেষ দান খেলবে মাথা ঠান্ডাওয়ালা ব্যক্তিটাই। সে জনই তো কথায় 
বলে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। 
ডাস্ট সিম্পল একটা টার্গেট সেট কর। নিজের পার্সোনাল থোথ, 
মেন্টাল গ্রোথ, প্রফেশনাল ধোথের রাস্তাটা চালু রাখার চেষ্টা কর। 
তার পাশাপাশি লিমিটেড পরিমাণ এনজয় কর। তাইলেই হবে। 
সেই যে ই-মেইল চালাচালি শুরু হলো। সেই ই-মেইল চলতেছে তো 
চলতেছে। প্রতিদিন দুই-তিনটা করে ই-মেইল আসে আর রিপ্লাই 
যায়। 


তবে ই-মেইলের বিষয়বস্তু যে আগের মতোই আছে তা কিন্তু না। বরং 
ধীরে ধীরে সেটা 110. 110) তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। 
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এই যে তুই, হাঁ তুই। যে এই বইটা পড়লি। কিছু সময় দিলি। সেই 
সময়গুলার চার আনা পয়সার দাম নাই। যদি এই বই থেকে দুই-চারটা 
জিনিস তুই তোর লাইফে কাজে না লাগাস। তুই যদি কিছু চেইঞ আনার 
চিন্তা না করস। তুই যদি একটু চেষ্টা না করস। একটু যদি চেখে না দেখস। 
তাহলে দুনিয়ার সবাই এসে তোকে হাজারো হাজারো টিপস দিলেও তোর 
লাইফের কিছুই চেইঞ্ু হবে না। তোর লাইফটা যদি চেইঞ্জ করতে হয়, 
তোর ড্রিমগুলা যদি বাস্তবে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে তোকে সময় দিতে 
হবে। তোকেই চেষ্টা করতে হবে। তুই সময় দিলে, তুই চেষ্টা করলে, তুই 
ঘাম ঝরালে সেটার ফলও তুই পাবি। 


জীবন তোর, চেষ্টা তোর। অর্জনের মুকুটও তোর। 
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চট. 


ক্যালরি ঝরাও ক্যালসিয়াম বাড়াও 


তোর মেরুদণ্ড দেখতে চাস? যা, দুই পাতা উদ্টিয়ে মেরুদ্ডটা দেখে 
আায়। আপাতত মেরুদণ্ডের হাড্ডি ফাঁকা। ভিতরে কিছু নাই। তাই 
নিচের প্রশ্নগুলার উত্তর অনুসারে মেরুদণ্ডের হাডিড ভরাট করবি। 
একটা কলম বা পেনসিল দিয়ে। তারপর মেরুদণ্ডের নিচে তোর 
নাম লিখে এই মেরুদণ্ডের ছবি পোস্ট করে দিবি ফেসবুকে আর 
ট্যাগ করে দিবি 18111 78170-কে। তাহলে সে এসে তোকে 
ফিডব্যাক দিয়ে দিবে। আর পোস্টের মধ্যে অবশাই একটা হ্যাশট্যাগ 


দিবি /0110510_0910185100-010010-01-0010180) 


১, তুই যেটাই সিরিয়াসলি করস না কেন, সেটার জন্য ডেইলি কত ঘণ্টা 
সময় দেস? যদি ১০০% ফোকাসড থেকে মিনিমাম ৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি 
দিয়ে থাকস, তাহলে পরের পাতায় গিয়ে দুইটা হাডিড ভরাট করবি। আর 
যদি ২ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় দিয়ে থাকস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট 


করবি। তার চাইতে কম সময় দিলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার 
নাই। 


২. তুইও কি নিজেই নিজেকে ডেডলাইন দিস? যে অমুক কাজটা ওই দিনের 
মধ্যে বা ওই সময়ের মধো শেষ করতে হবে? এবং সেই ডেডলাইনের মধ্যে 
কাজটা ফিনিশ করার জন্য ডেসপারেট থাকস? যদি ৭০-৮০% বা তারও 
বেশি ক্ষেত্রে ডেডলাইনের মধ্যেই কাজটা ফিনিশ করতে পারস তাহলে 
দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি ৫০% বা তারও বেশি সময় পারস 


তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর তার চাইতে কম হলে কোনো হাড্ডি 
ভরাট করার দরকার নাই। 


৩. প্রতিদিনের জন্য তুই কি মিনিমাম একটা করে টার্গেট বা গোল সেট 
করস? এবং সেটা ফিনিশ করার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করস? যদি 
সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন তুই তোর ডেইলি গোল ফিনিশ করতে পারস, 
তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট করবি। আর যদি সপ্তাহে অন্তত তিন দিন তোর 
ডেইলি গোল আযাচিভ করতে পারস, তাহলে একটা হাডিড ভরাট করবি। 


আর কখনো তোর ডেইলি গোল সেট না করলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার 
দরকার নাই। 
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৪. যাদের সঙ্গে তোর নিয়মিত কথাবার্তা বা চ্যাট হয় - | 


কথা চিন্তা কর। এখন আবার চিন্তা করে দেখ। তুই যে টা-পাটউনের 
বা তুই যে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে চাস, তারা কি করতে টাস 
চাইতে এগিয়ে আছে? যদি চারজনই সেই একই লাইনে ইনৈ তোর 
এগিয়ে থাকে এবং তুই তাদেরকে সাইলেন্টলি কম্পিট করস তার টাইতে 
হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি মিনিমাম একভনকে সাইলেন্টাইলে দুইটা 
করস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। কম্পিট 


৫. প্রতিদিন জেগে থাকা অবস্থায় তুই কত ঘণ্টা সময় ইচ্ছা করে 
ফোন সাইলেন্ট বা বন্ধ করে রাখস? যদি ৪ ঘন্টা বা তারও বেশি সম 
করে রাখস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। যদি ১ থেকে ৩ ঘন্টা 
তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি কখনোই ইচ্ছা করে সাইন 
বা বন্ধ করে না রাখস, তাহলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। 


৬. ফিউচারে ক্যারিয়ার বা চাকরি পেতে হেল্প করতে পারে এমন কয়জন 
মামা-খালুর সঙ্গে তোর কানেকশন আছে? অন্তত দরকার হলে তাদের 
ই-মেইল বা ফোন কল বা চ্যাটে মেসেজ পাঠাতে পারবি? এমন যদি 
১০ জন বা তার বেশি থাকে, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি 
পাঁচজনের বেশি থাকে, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। এর কম থাকনে 
কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। 


৭. কোনো সিরিয়াস বা মেগা সিদ্ধান্ত নিতে কি তুই এক সপ্তাহের বেশি 
সময় নষ্ট করস? কোনো মেজর ডিসিশন হলে তুই কি এক দিনের বেশি 
সময় নষ্ট করস? করে থাকলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। 
আর যদি মাঝেমধ্যে করস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি 
সব সময় ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান ফকুলা আ্যাপ্লাই করে থাকস, তাহলে দুইটা 
হাড্ডি ভরাট কর। ] 


৮. যে মুহূর্তে তুই একা থাকস, সেই মুহূর্তে তুই কি সিরিয়াসলি যে কাটা 
করা দরকার, সেটা করতে পারস? নাকি ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, 

ভিডিও গেমস বা অন্য কিছুতে হারিয়ে যাস? যদি ৮০% বা তারও বেশি 

টাইম ফোকাসড থাকতে পারস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর « 

৫০% বা তারও বেশি টাইম লাইনে থাকতে পারস. তাহলে একটা হাক্তি 

ভরাট কর। এর কম হলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই! 


মোবাইন 
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চি 


তোর যখন পড়া দরকার বা কোনো কিছু সিরিয়াসলি করা দরকার, 
টন কি তুই কড়া একটা রুটিন/আউটলাইন বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
পারস? এবং সেই আউটলাইন অনুসারে ১০০% কমিটেড থেকে কাজটা 
চালিয়ে ঘেতে পারস? যদি পেরে থাকস তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। 
আর যদি মাঝেমধ্যে পেরে থাকস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। 


১০. তোর কাছে যেভাবেই টাকা পয়সা আসুক না কেন, তুই কি তার কিছু 
অংশ সেইভ করে রাখস? এবং খুব বেশি ধারদেনা করা লাগে না? তাহলে 
দুইটা হাডিড ভরাট করবি। আর যদি মাঝেমধ্যে ধারদেনা করা লাগে, 
তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট করবি। 


১১, তুই কি অতিরিস্ত ইমোশনাল হয়ে যাস? আবেগকে কন্ট্রোল করতে 
পারস না? বা প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেলে মেজাজ কন্ট্রোলে রাখতে পারস না? 
এমন যদি হয়, তাহলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। আর 
যদি মাঝেমধ্যে হয়, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি সব সময় 
ইমোশন কন্ট্রোল করতে পারস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। 


১২, তুই কি একটা বা তার বেশি ক্লাব, অর্ানাইজেশনের সঙ্গে জড়িত? 
সেখানে কিছু করার চেষ্টা করস? তাদের ম্যানেজ করা বা লিড দেওয়া? 
যদি করে থাকস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। না করলে কোনো 
হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই্। 


১৩. তুই সময় পেলে পড়ালেখার বাইরে শিক্ষণীয় বই, অনলাইন কোর্স বা 
শিক্ষণীয় ভিডিও দেখে দেখে বা কোনো সফট ওয়্যার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন 
করার চেষ্টা করস? করে থাকলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। না করে থাকলে 
কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। 


১৪. কোনো একটা কাজ করা লাগলে তুই যদি কোনো কারণে পিছিয়ে 
পড়লে হতাশ হয়ে যাস, তাহলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। 
আর তুই যদি একটু গ্যাপ পড়লেও আবার শুরু করে দিতে পারস, আবার 


নতুন করে নতুন উদ্যমে লেগে থাকতে পারস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট 
কর। 


১৫. পড়ালেখার বাইরে যদি মিনিমাম একটা জিনিস নিয়ে তোর শেখার 
আখহ থাকে বা এক্সট্রা কারিকুলার কিছু একটা করার চেষ্টা করস, তাহলে 
একটা হাড্ডি ভরাট কর। 
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একটু আগে তুই যে হাড্ডি তরাট করছিলি, সেখানে তোর 
হাতি তরাট হইছে, সেই অনুসারে তুই নিচের চারটা ভাগের ন্ট 
কোন ডাগে পড়স? 


হেল্প নে। ধৈর্য ধরে 
শুরু করে দে। সময় লাগবে। তবে সব লাইনে চলে আসবে। 

২৮-৫০ শতাংশ: তোর অবস্থা ২৮ থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে, তুই 
কোনো রকম টেনেটুনে চলতেহুস। তোর দুই-একটা এরিয়ায় ভালো 
করতে হবে। তাই আগের পাতায় গিয়ে দেখ কোন জিনিসটায় ঘাটতি 
পড়ে গেছে। সেই জিনিসটার জন্য একটা টার্গেট সেট করে কাজ শুরু 
করে দে। তারপর দুই মাস পরে আবার এই হাড্ডির ক্যালসিয়াম 


৫১-৮০ শতাংশ: তুই যদি ৫১ থেকে ৮০-এর মধ্যে থাকস, তাহলে 
তুই মোটামুটি ভালো আছিস। এইভাবে থাকার চেষ্টা করতে থাক। 
খুব ইচ্ছা হলে যে দুই-একটা মিস গেছে, সেখান থেকে একটা বা 


দুইটা শুরু করে দে। তাহলে কয়েক দিন পর তুই টপ পারফর্মার হয়ে 
যাবি। 


৮০-১০০ শতাংশ: তুই মেগা পারফর্মার। সলিড হার্ডওয়ার্কার। তুই 
ফাইটার। তোর স্টাইলটা ধরে রাখ। চালাতে থাক। তুই অনেক 
অনেক ভালো করবি। 
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[রিল 


কখনো হাডিডর জোর কমে গেলে, ক্যালসিয়ামের অভাব হয়ে 
এই বইটা পড়ে ফেলবি। দরকার হলে বইয়ের যে অংশ যখন দরকার 
পড়বে, তখন সেই অংশ পড়ে ফেলবি। দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বি। তারপর 
বই অনুসারে তোর লাইফের স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে ফেলবি। এরপর 
সেই অনুসারে বান্ধু রেডি করে ডেডলাইন সেট করে ঝাঁপিয়ে পড়বি। 
প্রতিদিন মিনিমাম একটা গোল রাখবি। যাতে সেই দিনটা তোর কাজে 
লেগে যায়। আর কখনো কোনো কিছু করতে ইচ্ছা না করলে, মন না 
চাইলে বা টায়ার্ড লাগলে, হালকা একটু রেস্ট নিয়ে নিজেই নিজেকে 
বলবি-_ 

কষ্ট করা মানে শক্তি সামর্থ্য আর ক্যালসিয়াম বাড়ানো । আজকে কিছু 
হোক বা না হোক, আমি লেগে থাকব। এই করে ফেলব। আমি করে 
দেখাব। আমি পারব। অবশ্যই পারব। 


রে কোনো কারণে নিজেকে গাইডলাইন দিতে না পারলে বিস্তারিত 
৬ হি পাঠিয়ে দিবি 10810141-10911000)27791,০011-এ1 

-মেইল পাঠানোর সময় ই-মেইলের সাবজেক্ট হিসেবে 07698 
ও 09089 চএ(0৩ 0810180) লিখে দিবি। 
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| আইটেমগুলা নিচে লিখে রাখো। 
নট এক বছরের মধ্যে আমি এই জিনিসটা অর্জন করবই করন 


আমার লক্ষ্য_ 


আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আজকে থেকে আমি এই তিনটা সময় 
নষ্টকারী কাজ করা বন্ধ করে দিব। 


১, 
চর 
৩, 


আমার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আজকে থেকে এই তিনটা আরও 
বেশি বেশি করে প্রতিদিন করব। 


১ 
২. 


৩. 
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বান্ধু খাও, ক্যালসিয়াম বাড়াও 
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তিন-তিনবার পুরস্কারজয়ী লেখক, ঝংকার 
মাহবুব। ক্লাস সেভেনে থাকা অবস্থায় জাতির 
জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে 
রচনা প্রতিযোগিতার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তিনি 
তৃতীয় স্থান দখল করেন। একই বছর প্রেসিডেন্ট 
জিয়াউর রহমানের জীবনী নিয়ে আয়োজিত রচনা 
প্রতিযোগিতায়ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। 
এমনকি সেই একই বছরের আমার প্রিয় বাক্তিত 
নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতায়ও তিনি তৃতীয় স্থানই 
দখল করেন। ওনার তিন-তিনবার তৃতীয় স্থান 
দখল করা নিয়ে পিঞ্চ মেরে কেউ যদি জিজ্ঞেস 
করে বসে, আপনি বারবার থার্ড পুরস্কার পাচ্ছেন। 
আপনি'কি থার্ডক্লাস রাইটার? এমন বেফাঁস প্রশ্ন 
শুনলে উনি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে 'আমার বাথরুম 
চাপছে' বলে পেছনের দরজা দিয়ে পাশ কাটেন। 


তিনবার ম্যারাথন দৌড়, স্কাইডাইভ, টাফ মাডার 
আর প্রোথামিং হিরো নামক স্টার্টআপ নিয়ে 
গুতাগুতি করার পাশাপাশি 'ডালে লবণ কম না 
বেশি হয়েছে" সেটা নিয়ে জাভাক্তিপ্ট দিয়ে কোড 
লিখে প্রোগ্রামার বউয়ের সাঙ্গে কথা-কাটাকাটি 
করেন। এসব কাজের মধো ফাঁকফোকর পেলেই 
ইউটিউব, ফেসবুকে সচল থাকার পাশাপাশি 
নিয়মিত গোসল করেন বলেও দাবি করেন। 
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